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পযটিন- বিকল্প অথনীতির সন্ধানে 


রদ দূরীকরণ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যনে রাজ্যের অর্থনৈতিক উল্লয়নের গতিমুখর 

পরক্রিয়াটিকে আরও রেশি করে তুরাম্থিত করতে পর্যটন আজ অন্যতম চালিকাশক্তি 

হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে। পর্যটনের সঙ্গে বাঙালি ভীবনের ওতপ্রোত সম্পর্ক। 
কিন্তু পরটন বাঙালির অর্থনৈতিক জীবনে এমন উজ্ভুল ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে, তা কিছুদিন 
আগেও তেমনভাবে ভাবা যায়নি। অতুলনীয় প্রাকৃতিক সম্পদে এ্বর্বশালী এই পশ্চিমবঙ্গে পর্যটন 
আজ অন্যতম 'শিল্প'। এই শিল্পের সঙ্গে জড়িরে আছে কয়েক লক্ষ মানুষের প্রতিদিনের রুটি-রুজির 
হিসেব-নিকেশ। বারো মাসের তেরো পার্বণের এই রাজ্যে নানা ধর্ম, নানা সম্প্রদায়, নানা 
জনজাতির বিচিত্র উৎসব-অনুষ্ঠান-মেলাকে কেন্দ্র করে সেই কবে থেকে গড়ে উঠেছে এক অতি 
মনোরম পর্যটন-বিন্যাস। মনের টানে মানুষ মেতে ওঠে এই পর্যটনে। তাদের ভাবনায় 
পরিকাঠামোগত সুবিধা! অসুবিধার বিষয়টি থেকে যায় একেবারে উপেক্ষিত। গ্রামবাংলার মানুষের 
চারিত্রিক বৈশিষ্টোরই যেন এটি একটি জঙ্গ। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন-_ব্াক্তি ভেদে পর্যটনের 
ধারণা এবং চরিত্র ভিন্ মাত্রা পায়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে জীবনের ব্যাপকতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পর্যটনের: 
উদ্দেশ্য ভিন্নতা পেয়েছে। যখন পর্যটন বলতে বোঝাত ীর্ঘ করতে যাওয়া, তখন তা ছিল 
আয়াসসাধ্য। দুঃসাহসিক কর্মকাণ্ড। সাধারণ মানুষ যখন গোটা ঘর-গেরস্থালি নিয়ে পথে নেমে পড়ে 


অকুতোভয়ে তখন তার চাই সার্বিক নিরাপক্ঞা। হাতের কাছেই মজুত থাকা চাই সব সুবিধা। 
স্বাচ্ছন্দা এবং আরামই প্রধান কথা। আর্থিক কাপণ্য তেমন প্রশ্য় পায় না-_এমন পর্যটকের সংখ্যা 
ক্রমশ বাড়ছে। পাশাপাশি মধ্য আরের মানুষের ভ্রমণ পিপাসাও বেড়েছে লক্ষণীয় মাত্রার। 
পর্যটনশিল্পে সমগ্র চাহিদার মূল্যায়ন এবং সেই অনুবারী পৃথক পু্ক পরিকল্পনাও জরুরী হয়ে দেখা 
দিয়েছে। ফলে পরিকাঠামো উন্নয়নের মাধানে পশ্চিমবঙ্গের অভঙ্ভ্রমণবিন্দুকে আকর্ষণীয় করে 
ভুলতে পারলে পর্যটন উন্নয়নের অন্যতম চালিকাশক্তি হিসাবে উঠে আসবে এই রাজো__ 

এ ব্যাপারে কোন সংশয় থাকে না। 


রাজা সরকার সম্প্রতি এ ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। পর্যটন দপ্তর অন্যান্য দপ্তরের 
সহযোগিতায় পর্যটন সং্রান্ত এক বিরাট কর্মকাণ্ডের রূপরেখা তৈরি এবং তা সফল রূপায়গের 
ব্যাপারে কাও শুরু করে দিয়েছে। 


এই তথাপ্রযুক্তির যুগে তথোর প্রয়োজনীয়তা সর্বাগ্রে অনুভব করছে মানুষ। পর্যটন সংক্রান্ত বিভি্ন 
তথ্য এবং নানান ভাবনাচিস্তা রাজ্ঞাবাসীর কাছে পৌছে দেবার মহান দারিত্ব পালনের জনাই 
পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকার এই পর্যটন সংখ্যার প্রকাশ! স্বঙ্গ পরিসরে সমস্ত তথা তুলে ধরা সম্ভব হল না. 
এই বিশেষ সংখ্যার়। 'পশ্চিমবঙ্গ-র সাপ্তাহিক সংখ্যাশুলোতে বীরে ধীরে তা প্রকাশের আশা রাখি। 
রাজ্য সরকারের পর্যটন-ভাবনার চিত্রটি অনুসরণ করে ৬টি ভাগে পশ্চিমবঙ্গকে ভাগ করে 
লেখাগুলোকে সাজানোর চেষ্টা হয়েছে। নানা ব্যক্তি, পত্রিকা এবং সরকারি ও বেসরকারি নানা সুত্র 
থেকে নানাভাবে তথ্য ও ছবি সংগৃহীত হয়েছে। তথ্য সংক্রান্ত কোনও ক্রি থাকলে তা অনিচ্ছাকৃত 
বলে ধরে নেওয়ার অনুরোধ রাখছি। পরিবর্তে সংশোধিত তথা পেলে উপকৃত হবো। প্রতিটি 
লেখায় লেখকের মতামত নিজন্থ। এ ব্যাপারে পত্রিকার কোনও দায় নেই। 


গর্যটন : অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাবিকাঠি__একটি আলোচনা 


গত ২৩ আগস্ট ২০০১ কলকাতায় "পর্যটন : অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাবিকাঠি" শীর্ষক পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য 
সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনাচক্রে অন্যান্যদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন অসামরিক বিমান পরিবহন দপ্তরের 
রাষম্ত্রী অধ্যাপক চমনলাল গুপ্ত। 

উত্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্রাচার্য, আ্যাসোচেমের সভাপতি 
রঘু মোদী, বেঙ্গল চেস্বারের সভাপতি এস বি গাঙ্গুলি, সভাপতি মার্চন্টস চেস্বার জব কমার্স এস কে ঢনচনিয়া, 
অতিরিক্ত মহা-অধিকর্তা পর্যটন, এম কে খাললা, চেয়ারম্যান, আযাসোচেম এক্সপার্ট কমিটি অন ট্যুরিজম জ্যান্ড সিভিল 
আ্যাভিয়েশন, সুভাষ গোয়েল এবং বিশিষ্ট ব্যকতিরা। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র প্রদত্ত ভাষণটির পূর্ণবয়ান প্রকাশিত হল। 


পট বিষয়ক পুবকিলীয় রাজা সগরেলানে উপ স্যর বেক অট্টাচা, কে টস হনলাল ওপত এবং বিশিষ্ট ্ক্তিরা।  হাবি : অরিজিৎ ভট্াচা্ 


ও বি সি সি আই আযোভিত পূর্বাঞ্চলীয় উপার্জন ও ভীবনধারণের মান-উ্নয়নের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা অন্যতম 
রাজাগুলির প্টন সম্মেলন উপলক্ষে উপস্থিত হতে আজকের বিশ্বে শর ও পর্যটন শিল্ প্রায় ২০ কোটি মানুষের 
পেরে আমি খুবই আনন্দিত। কর্ষস্ানের সুযোগ সৃষ্টি রেছে এবং আমি যতদূর জানি প্রতি বছর 

মোট আয়্পুকি বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান ও কর--্রদান-_এই সব কিছুর আরও ৫৫ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ এ শিল্পে হতে পারে। 
নিরিখে পর্যটনই পৃথিবীর সর্ববৃহৎ শিক্গ। পথটন শির সুস্পষ্ট শুধু ভারতবর্ষেই ২ কোটি ১৪ লক্ষ মানুষ এই শিল্সের উপর 
ইতিবাচক দিকগুলির মাধো চাকুরির সুযোগ তৈরি করা ও মানুষের নির্ভরশীল! ২০১০ সালের মধ্যে সংখ্যাটা ২.৫ কোটি ছাড়িয়ে যাবে। 


পশ্চিমবঙ্গ ১৬ 


আপনারা জানেন যে, পৃথিবীতে খুব কম দেশই ভারতের মতো 
প্রাণবন্ত সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্ে এত বৈশিষ্ট্যের দাবি করতে পারে। 
আমাদের সমৃদ্ধ সাং্কৃতিক এতিহ্য বৈচিত্রের যে ভালি সাজিয়ে 
রেখেছে, তা মানুষকে মুগ্ধ করে। আমাদের সুপ্রাচীন স্থাপত্য ও 
ভাঙর্যশৈলী পর্যটকদের. হাতছানি দেয়। যে স্বাভাবিক সাংস্কৃতিক, 
এ্রতিহাসিক ও ভৌগোলিক সম্পদে ভারতবর্ষ সুসজ্জিত, একটি 
সম্ভাবনাময় পর্যটন শিল্প গড়ে তোলার পক্ষে তা যথোপযুক্ত। 


কিন্তু মজার কথা হল, বিশ্ব-পর্যটনের প্রেক্ষিতে আমাদের 
অংশগ্রহণ নিতান্তই নগণ্য। ভাল প্যাকেজের ব্যবস্থা না থাকা, 
পরিকাঠামোর অভাব এবং পর্যটন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আমাদের অপারগতা 
আমাদের দেশের পর্যটন সমস্যাকে জটিল করে তুলেছে। আমরা মনে 
করি, অসামরিক বিমান পরিবহন পর্যটন শিল্প বিকাশে এক শুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা পালন করে এবং সেইজন্য ভারতবর্ষের বিশাল পর্যটন 
সম্ভাবনাকে বিশ্বের মানুষের কাছে উন্মুক্ত করবার চাবিকাঠি এই 
দপ্তরের হাতেই রয়েছে। কিন্ত বিমান পরিবহন বলতে যে শুধু কতগুলি 
উড়োজাহাজের উড়ান নয়, সে ব্যাপারে ভারত সরকার সম্পূর্ণ 
অবহিত। অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন, উদারীকরণ এবং দ্রুত প্রযুক্তিগত 
উন্নয়নের ফলে ভারতবর্ষের সামনে বহু নতুন নতুন সুযোগ এসে 
উপস্থিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক অসামরিক বিমান পরিবহন সংস্থাও 
যাত্রী পরিবহন তথা মাল পরিবহন এই উতয়ক্ষেত্রেই ভারতকে দ্রুত 
বিকাশশীল বাজারগুলির অন্যতম হিসেবে চিহিত করেছে। আগামী 
দশ বছরের মধ্যে ভারতবর্ষের অন্তর্দেশীয় ও আন্তর্জাতিক যাত্রী 
পরিবহণ যথাক্রমে ১২.৫ শতাংশ এবং ৭ শতাংশ হারে এবং মাল 
পরিবহন যথাক্রমে ৪.৫ শতাংশ এবং ১২ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে 
বলে মনে করা হচ্ছে। 


যেহেতু পর্যটন ও বাণিজ্য ক্ষেত্র অসামরিক বিমান পরিবহনের 
সঙ্গে সরাসরি যুক্ত, সেহেতু বিমানবন্দরের পরিকাঠামো এবং বিমান 
পরিবহন পরিষেবার চাহিদা ও উন্নয়নের কথা-মাথায় রেখে সঠিক 
পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। সেই কারণে উন্নততর যোগাযোগ 
নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে একটি বহুমুখী ব্যবস্থা গ্রহণ করে অসামরিক 
বিমান পরিবহন পরিকাঠামো বিকাশে সর্বাধিক গুরুত আরোপ করেছে 
অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রক। অবশ্য একথাও আমরা মানি যে 
বিমান পরিবহনের দ্রুত সম্প্রসারণের জন্য আমাদের সীমিত সম্পদের 
উপর চাপও যেমন বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে আমাদের দায়িতও। এ 
কথা মাথায় রেখে অসামরিক বিমান পরিবহন ক্ষেত্রকে অগ্রাধিকার 
প্রাপ্ত এলাকা হিসেবে বিবেচনা করে মূলধন বিনিয়োগ বাড়ানো, 
গুণমান ও দক্ষতার উৎকর্ষ সাধন এবং প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির উপর 
জোর দিতে বেস্ট্রকারি ক্ষেত্রের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করতে 
চেয়েছে। এতএব এখন আমাদের মুল লক্ষাটা দাঁড়াল, আন্তর্জাতিক 
মানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অসামরিক বিমান পরিবহণ ব্যবস্থার 
সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণের ওপর জোর দেওয়া ও তার পাশাপাশি 
এই ব্যবস্থার সুসংহত বিকাশ তরান্বিত করা ও উন্নততর 
পরিকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা পৌছে দেওয়া। 


বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের হাতে দিল্লি, মুস্থাই, চেন্নাই ও 
কলকাতা বিমানবন্দরগুলিকে দীর্ঘকাল লিজ দেওয়ার সিদ্ধান্ত সরকার 


অনুমোদন করেছে। এ ব্যাপারে পরামর্শ গ্রহণ করে তার ভিত্তিতে 
ব্যবস্থা প্রহণ প্রক্রিয়া চলছে। ভারতবর্ষে আরও বেশি আন্তর্জাতিক 
উড্ভান ও যাত্রিসাধারণকে আকৃষ্ট করতে সাতটি অস্ত্দেশীয় বিমানবন্দর 
যেমন বাঙ্গালোর, হায়দরাবাদ, কোচিন, গোয়া, অমৃতসর এবং 
ও়াহাটিকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হিসেবে ঘোষণা করেছে ভারত 
সরকার। 

এয়ার ইন্ডিয়া ও ইন্ডিয়ান এয়ারলাইল পরিচালনার ক্ষেত্রেও 
বেসরকারি ক্ষেত্রের সক্রিয় অংশ্রহণকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে 
এয়ার ইন্ডিয়া ও ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনসের বেসরকারিকরণের 
পাশাপাশি প্রয়োজনের ভিত্তিতে দ্বিপাক্ষিক বিমান পরিবহন সাক্রান্ত 
নীতিগুলির উদারীকরণের ব্যবস্থাও আমরা করছি। বিগত বছরে ১৫টি 
দেশের সঙ্গে এই ধরনের হবিপক্িক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর ফলে 
প্রত্যেক তরফে যে-কোন একমুখী যাত্রায় সপ্তাহ প্রতি ১৩,১২৯টি 
আসনের ব্যবহা করা গেছে। আন্তর্জাতিক বিমানযাত্রীদের সুবিধার 
জন্য বছরে অতিরিক্ত ১০ ক্ষ বিমান-আসন বৃদ্ধি করা হয়েছে, দেশে 
ব্যাপক হারে পর্যটকদের আসার ক্ষেত্রে বড় ধরনের কোন অন্তরায় 
এবন আর নেই বললেই চলে। 

(দেশে অধিকতর পর্যটন শিল্পের বিকাশের উদ্দেশ্যে পর্যটকদের 
নিয়ে বিশেষ চাটরি বিমান উড়ান পরিচালনার জন্য বিধিনিয়মগ্ডলি 
অনেকাংশে শিথিল করা হয়েছে বর্তমানে দেশের ১২টি আন্তর্জাতিক 
বিমানবন্দরে এবং একই সঙ্গে আগ্রা, জয়পুর, বারাণসী ও পোর্ট 
ব্রয়ারেও পর্যটকদের বিশেষ চার্টার বিমান অবতরণ করতে পারবে। 
এছাড়া শুষ্ক ও অভিবাসন ব্যবসা সমঘ্বিত যে-কোন ভারতীয় 
বিমানবনদরেও এ ধরনের বিমান অবতরণের সুবিধা আছে। 

শুধু উন্তততর যাত্রী পরিষেবাই নয়, বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রর ও 
যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিসাধনও আমাদের বিকাশনীতির অন্যতম 
লক্ষ্য। এই সংক্রান্ত পরিবর্তনসাধন করতে গিয়ে আমাদের চূড়ান্ত 
উদ্দেশ্য হচ্ছে ভুপুষ্ঠ ভিত্তিক বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারি 
ব্যবস্থার বদলে উপপ্রহের মাধ্যমে এ ব্যবস্থা কার্যকরী করা। 

বিমান পরিবহনের ক্ষেত্রে সর্বাধিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে 
সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং এই উদ্দেশ্যসাধনে সব রকম প্রচেষ্টা 
চালিয়ে যেতে সরকার বদ্ধপরিকর। ২০টি বিমান বন্দরের নিরাপত্তা 
জোরদার করতে আমরা ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় শিল্প নিরাপত্তা বাহিনী 
মোতায়েন করেছি। উচ্চস্তরের পেশাগত দক্ষতাসমন্থিত স্পর্শবিহীন, 
কুটঝামেলাবিহীন নিশ্ছিদ্র বিমানবন্দর নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য একটি 
বাহিনী। গড়ে তুলতে সর্বাত্মক প্রয়াস চালানো হচ্ছে। বিমানবন্দরে 
বিমানবন্দর চৌহদ্দি ও বিমানে মাল ওঠানো-নামানোর জায়গার ওপর 
প্রহরা সংসতনতপ্রশিক্ষণই শুধু এই “বিমান নিরাপত্রাবাহিনী'কে দেওয়া 
হচ্ছে তাই নয়, বিানযাত্রীদের সঙ্গে শিষ্ট আচরণের প্রশিক্ষণ তাদের 
একই সঙ্গে দেওয়া হচ্ছে। 

একই রকমভাবে বিমানবন্দরগুলিতে ব্যাগ ও মালপত্র তল্লাশির 
জন্য রডিন এক্স-রে যয, আধুনিকতম মেটাল ডিটেক্টর বসানো হয়েছে। 
টার্মিনালের ভিতর যাত্রী চলাচলের নিয়মিত তদারকি ছাড়াও 
বিমানবন্দর চৌহদ্দির নিরাপত্তা জোরদার করার জন্য ক্রোজ সার্কিট 
টিভি বসানোর কথাও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হচ্ছে। যেহেতু 
বিযানবনদরগুলি আন্তজাতিক পর্যটকদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার 


পশ্চিমবঙ্গ 


শ্রধম ও শেষ ধাপ এবং এ্রবাটে তাদের মনে দেশ সন্বন্ধে একটা ধারণা 
জক্মায়। সেজনা ভারতবর্ষ পর্যটন শিল্প উৎসাহিত করার উদ্দেশো 
বিমানকনদরের সর্বাীণ সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির দিকে আমাদের মালয় 
সর্বধিক নজর দিচ্ছে। তথ-্রযুক্তির আগমনের নঙ্গে সঙ্গে ত্র 
স্চ্ন্দোর ও সুযোগ-সুবিধার যেসব দিকে আমরা মনোযোগ দিচ্ছি 
তার মধ্যে আছে কমন ইউজার টারমিন্যাল ইকুইপমেন্ট (কিউট) এর 
ব্যবহার অর্থাৎ যার মাধামে যাতরিসাধারণ ছাপা টিকিট, ব্যাগ ও 
মালপত্র লাগানোর ট্যাগ এবং বোরিং কার্ড যে-কোন কাউন্টার থেকে 
পেতে পরেন। এর ফলে চেক-ইন লাইনে তাদের বেশিক্ষণ দডাতে 
হবে না। অভিবাসন এবং শুস্ক বিভাগের সঙ্গে এইসব পদ্ধতির সমন্বয় 
ঘটালে যািসাধারণের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পাবে। এই পদ্তিতে 
পর্যটকদের জনয নি কাউন্টার থেকে আতর হোটেল সংরক্ষণের 
বিষয়টির প্রতিও আমাদের মন্ত্রণালয় দৃষ্টি দেবে। 


রাজস্থানের বিভিন্ন পর্যটন মানচিত্রে স্থান করে দিয়েছে। ভারতের প্রায় 
সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্র বর্তমানে বিমানপথের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে 
এয়ার ইন্ডিয়া ও ইন্ডিয়ান এয়ার লাইল-_এই দুটি সংস্থা। বিমান 
ভাড়ার ক্ষেতে বিশেষ সুবিধা পরদানর্থে ডিসকভার ইয়া ফেয়ার, দা 
ইন্ডিয়া ওয়ান্ার ফেয়ারস প্রসৃতি কর্মসূচি বিভিন্ন পর্যটন উন্নয়নমূলক 
ইত্যানি চালু করে ভারতের পর্যটন শিল্পের অগ্রগতির সঙ্গে 
দিক্েদের নিবিড়ভাবে যুক্ত করেছে। সমীক্ষা থেকে দেখা গেছে যে 
দেশের উত্তরপূর্ব অঞ্চল ও পকিলের প্রত্ন্ত এলাকায় 
বিমানবন্দরের পরিকাঠামো এবং বিমান পরিষেবা পরিচালনা ও তার 
রক্ষণাবেক্ষণ বাণিজ্যিক দিক দিয়ে লাভজনক নয়। তার কারণ, এ 
অঞ্চলে বিমান ব্যবহার ও ভাড়ার হার খুবই কম। তবু এ অঞ্চলের 
জটিল ভূপ্রকৃতিও দর্গমতার কথা বিবেচনা করে ভারত সরকার মনে 
করে যে, উন্নততর ও সহজতর যোগাযোগ পরিকাঠামো গড়ে তোলার 
প্রয়োজন আছ। এই বিষয়টি মাথায় রেখে এ অঞ্চলের ব্যবসা, বাণিজ্য, 
অবসর বিনোদন ও পর্যটন পরিঘান ব্যবস্থার স্বার্থে অসামরিক বিমান 
চলাচল মনতণালয় বেশ কতকগুলি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। 
বর্তমানে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স ও আালায়েন্স এয়ার উত্তর-পূর্ব 
অঞ্চলের নয়টি বিমানক্ষেত্রের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছে। এই 
বিমানক্েত্রগুলি হল গয়াহাটি, তেজপুর, ডিক্রগড়, জোড়হাট, শিলচর, 
আগরতলা, ইম্ফল, আইজল এবং ভিমাপুর। অন্য দুটি রাজ্য অরুণাচল 
প্রদেশ ও মেঘালয়ের সঙ্গে সরাসরি বিমান যোগাযোগ নেই। ওই দুটি 
রাজ্যে তেজপুর, জোড়হাট, ডিক্রগড় ও গুয়াহাটি হরে বিমানযোগে 
যাতায়াত করা যায়। এই নয়টি কেন্দ্র সরাসরি বিমানযোগে দিল্সির 
সঙ্গে যুক্ত। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে দেশের বাকি অংশের যোগাযোগ 
কলকাতা ও দিল্লির মাধ্যমে করা যায়। এছাড়া ইন্ডিয়ান এয়ারলাইল ও 


বাবাকে পুনরায় উৎসাহিত করতে এবং এসব এলাকাকে বিষান 
রি আনার জন্য আযালয়ায়েন্স এয়ারলাইন্স-এর ড্রাই 


লাগানোর শ্রলব কর হত্রছে আামরা সব জীবে ভ্রদল্ভ 
বিমানগুলি চলাচলের মূল কেন্দ্র ও ভিতিভূমি হিসেবে ওয়াহাটি ও 
কলকাতা বিমানবন্দরকে গড়ে তোলার সুপারিশ করেছি। সুবিধামত 
সময়ে রাহে বিরতি ছাভাই দেশের অন্যান্য অংশের সঙ্গে সরাসরি 
যোগাযোগ গড়ে তোলার জন্য নিয়মিত বিমান পরিষেবা উৎসাহিত 
করা হবো 

এর অভিরিজ তরী, মাল পরিবহন এবং চার্টার সার্ভিসের মতো 
বিডি পরিষেবার জন্য পবনহংস হেলিকস্াবসু লিিটেড ইটানগর, 
ইল ও মেঘালয় এবং সিকিম রাজ্যে কতকগুলি হেলিকপ্টার উড়ান 
চালু রেখেছে। 

অন্যদিকে ১৩১ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা বায়ে উত্তর-পূরবঞ্চলের 
রা্যাগুলির আগরতলা, ভিড়, ডিমপুর, ইস্ফল, লীলাবাড়ি ও 
জোড়হাটের মতো চালু বিমানবনদরগুলির উন্নয়নের জনয এযারপোর্টস্‌ 
অথরিটি অব ইন্ডিয়া বেশ কযেকটি বৃহং প্রকল হাতে নিযেছে। 

পুনরায় এয়ারপোর্টস্‌ অথরিটি অব ইন্ডিয়া দেশের অন্যন্য 
৯২টি বিমানবন্দরের সঙ্গে ও়াহটি বিমানবন্দরকে মডেল বিমানবন্দর 
হিসেবে চিহ্নিত ও উন্নীত করেছে। ভারত সরকার এই বিমানবন্দরে 
আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সর্বদা দিয়েছে। আনুমানিক ২৭ কোটি 
টাকা বয়ে একই সঙ্গে ১৫০০ যাত্রীকে পরিষেবা প্রদানযোগা একটি 
যাহ টার্মিনাল ভবন নির্মাণের কাজ এখানে সম্পন্ন হয়েছে। ৭৪৭ 
বোস বিমান ওঠা-নামার উপযোগী বর্তমান রানওয়েটিকে আরও 
মজবুত করার কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে এবং এই রানওয়েটি 
পুনরায় সম্প্রসারণ করার পরিকল্পনা মাথায় রয়েছে। এয়ারপোর্টস্‌ 
অথরিটি অব ইন্ডিয়া ও়াহাটিবিহানকন্দরে ইমন ্যানডিং সিস্টেম 
(আই এল এস) ও মিনিমাম সেফ আল্টাড ওয়াং সিস্টেম এম 
এস এ উরু) বসিয়েছে। বিমানভাড়া ভাস করার উদ্দেশ্য উততর- 
পুলের সপ্ত ভখিনীর দেশের সমন্ত কউকে অন্তরেশীয় বিমান 
পর্যটন কর থেকে ছাড় দেওয়া হয়েছে। এই করের হার হল মূল 
ব্মানভাড়ার ১৫ শতাংশ। 

টারবাইন প্রপেলড বিমানগুলিতে বিমান চলাচলের জন্য 
সরবরাহকৃত প্রয়োজনীর টারবাইন জালানি কনর বশ্ুয় কর আইন, 
১৯৫৬এর অধীনে 'যোফিত পণা' হিসেবে প্রজাপিত হয়েছে। এর 
ফলে ৪ শতাংশ হারে বিক্রয় কর বেঁধে রাখা সম্ভব হয়েছে। ততর- 
ুবা্চলের দুর এলাকায় বিমান ভ্রমণ বায় এর দারা বেশ খানিকটা 
স্তাস হবে বলে আশা করা যায়। 

অতএব আমি আপনাদের আশ্বস্ত করতে পারি যে পূর্ব ও উত্তর 
পুবক্চিলের রাজাগুলিতে ভ্রমণ ও পর্যটন শিল্প যেসব সমস্যার সম্মুখীন 
হয়েছে সে সন্ধে আমার মনশালয সম্পূর্ণ সচেতন এবং সব বাধা 
দুব করতে আমরা প্রতিশ্রতিব্ধ। 

এই সম্মেলনের জন্য প্র্ুত স্িতিপহে পূর্বাঞ্চলের পরযটনকে 
উৎসাহিত করার উদ্েশ্ে অনেকগুলি পদক্ষেপ নেওয়ার কথা উল্লেখ 
করা হয়েছে। আমার মন্ত্রণালয় এসব প্রস্তাবগুলি অবশাই। 
কতসহকারে বিবেচনা করবে। 

সবশেষে আমি আপনাদের সকলকে আমার মতামত পেশ 
করার সুযোগ দানের জন্য ধন্যবাদ জানচ্ছি। আমার বিশ্বাস যে এই 
সম্মেলন ভারতে বিশেষ করে পূর্ব ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে পর্যটনের 
উল্লয়নে অনেকটাই সহায়ক হবে। 


লজ ু ু 
দারদ্রযদূরাকরণে এবং কমসংস্থান সাঙ্ভতে পন 


_ সুমন্ত 


২৩ আগস্ট, ২০০১ কলকাতার তাজ বেঙ্গলে অনুষ্ঠিত “অর্থনৈতিক উন্নয়নে পর্যটন" শীর্ষক পূর্বাঞ্চলীয় 
রাজাগুলির এক আলোচনাচন্রে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের উদ্বোধনী ভাষণের পূর্ণ বয়ান প্রকাশিত 


হ্ল। 
_স, প. 
এবং বেঙ্গল চেম্বার 
কমার্স আন ইভাস্ট্ি 
পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য- 
গুলির আলোচনাচক্রে ভাবণ দেওয়ার সুযোগ 


বর্তমান বিশ্বে পর্যটন বৃহ শিল্প যার 
বার্ষিক মোট ব্যবসায়ের পরিমাণ ৪৫০০০. 
কোটি ইউ এস ভলার। গোটা পুথিহীতে প্রায় 
৪৫০০ মানুষের জীবিকার সাস্থান করছে এই 
শিল্প। প্রতি বছর ৬৬৫০ লক্ষেরও বেশি 
মানুষ দেশ-দেশাস্তরে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। 
কিন্তু এক্ষেত্রে ভারতের অবস্থা নিতান্ত 
_নৈরাশ্যজনক। বিশ্বের এই সুবিপুল পর্যটক 
প্রবাহের মাত্র ০.৪% কে ভারত পায় এবং 
বছরে মাত্র ৩০০ কোটি ডলার বিদেশি মুদ্রা 
পর্যটন থেকে আয় করে। কিন্তু তবুও এ 


শুরুতবর্ণ ভূমিকা নেবে। শুধু তাই নয়, এই 
বিশাল ভূখণের জনসাধারণের মধ্যে যে 


ও প্রযাসী হতে আবেদন জানাচ্ছি। এই লক্ষ্যে 
দেশের পূ্বা্চল এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের, 
যেখানে পর্যটনের উন্নয়ন ভারতের অন্যান্য 
অংশের থেকে পিছিয়ে আছে, সেখানে 
আঞ্চলিক ও সুসংহত যে-কোন উদ্যোগকে 
আমরা সর্বাস্তকরণে সহযোগিতা করব। 


পশ্চিমবঙ্গ 


কাজ করে থাকে। এই উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার 
পর্যটন সংক্রান্ত একটি মাস্টার গ্্যান তৈরি 
করতে শুরু করেছে। এর মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে 
বিভিন্ন পর্যটন স্থলের শ্রেশীগত বিন্যাস এবং 
সেক্ষেত্রে প্ররোজ্নীয় বিনিয়োগের ধরনটি 
নির্দিষ্ট করা যাবে। রাজ্য সরকার পরিকাঠামো 
ও যোগাযোগ এবং রাজ্যের অভ্যন্তরে ও 
বাইরে পর্যটন স্থলগুলিকে উন্নীত করার 


₹ ব্যাপারে আরও বেশি গুরুত্ব দেবে। রাজ্য 


পর্যটন নীতি ঘোষিত হওয়ার পর পর্যটন, 


বিষে উদ্লেখ করতে চাই। আমাদের ১৬০০ 
কোটি টাকার পর্যটন প্রকল্প যার মধ্যে রয়েছে 
আরও ২টি পাঁচতারা বিলাসবহুল হোটেল ও 
কমর, রস, া্ি্রকস ইত্যাি। এগুলির 
কোনটির কাজ শেষ হচ্ছে আর কোনটি 


তাকিয়ে আছি। আমি উদ্যোক্তাদের আশ 
করতে পারি যে রাজ্য সরকার সেগুলির প্রতি 
যথাযথ শুরুত্বদেবে। 


শেষ করার আগে এই গুরুতর] 
সমাবেশে. আমার চিন্তা ভাবনাগুলি; 
উপস্থাপিত করার সুযোগদানের জন্য আমি 
আরেকবার এই সভার উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ 
জানাতে চাই। যে সমস্ত বিশিষ্ট বাক্তি, 
'অভিথিবন্দ এবং অন্যন্য অভ্যাগত আজকের 
আলোচনায় যোগ দিতে এসেছেন তাদেরকেও | 
ধন্যবাদ জানাই।, 


লার আর্থিক উন্নয়নে পর্যটনকে গুরুত্বপূর্ণ শিল্প 
হিসেবে গড়ে তুলতে বেসরকারি 


স্চিমবঙ্গের সবত্র রয়েছে অসংখা আকষণীয় স্থান। পাহাড়-জকঙ্গল, না  মান্দির-মসজিদ, প্রাসাদ-সৌপ 
মৃলাবান মনিদুক্রোর মতো এ রাজ্তের সব ছাডিয়ে আছে। পথটন মানচিত্রে প্রতিটি স্ানই উলেখযোগা 
ভ্মণাবিন্দু হয়ে উঠতে পারেনি। কিছুটা বা এককোণে পড়ে থাকা, কিছুটা বা অবহেলিতই বলা যায়__অচ 
সভাবনাময় এমন সব জায়গাকেই বিশেষভাবে তুলে ধরার জন্য এবারের পশ্চিমবঙ্গ বিশেক সংখ্যা (পেযটন)। 
মাথিক উন্নয়ন এবং কমংস্থানের ক্ষেত্রে পটন যতটা উললেখযোগা ভামিকা পালন করতে পারে, ততটাই 
পারে পরিবেশ সচেতনার প্রসারে কা্ক্রী দু্াভ স্থাপন করতে। পরিবেশ পহটন সেজনা মাত্রা পাচ্ছে। পযটিন 
দণ্ডর 'বাংলা দেখো" শীষক্ক এক বিরাট কম্মগৃচি হণ করেছে। পটনমন্ত্রী দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া এক সাক্ষাৎকারে 
আমাদের প্রতিনিধি মান্দিরা ঘোষাল , সোরিনা জাহান এবং সুকান্ত রায়কে এ রাজ্যের পযটন সম্ভাবনা, সমস্যা এবং 
আগামী পারিক্মনা ও তার রূপায়ণ সংক্রান্ত বিভিল্র তথা জানিয়ে মুলাবান বক্তবা উপস্থাপন করেছেন। 
সাক্ষাৎকারাটির পৃণ বয়ান প্রকাশিত হল। 


আপনারা কী ভাবছেন £ 


বা উল্নত করবে ৮ 

উ: আমরা গোটা রাজাকে ছটা ভাগে ভাগ 
করেছি। ভৌগোলিক বিভাগ বা জেলা 
বিভাগের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক 


আর সানা সে এই. পি পরার তিনে সৎকার নিন পট লেজ জু 


বি: অরিজিৎ ভটটচারথ 


মহকুমা: প্রধান কার্যালয়__দার্জিলিং। 
দিন হিমালয় অঞ্চল শিলিগুড়ি মহকুমা 
(কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর; 
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ট্যুরিস্ট প্রোভা, যাকে 
বাংশায় পযটিন পরে বগা যেতে পারে, 
তা পয়সা খরচ করে, গুষ্টি করতে হয়। 
গে ক্ষেত্রে আমরা ব্যবসায়ীদের অমেনুণ জানাচিছ। 
আমরা গরকারি পয়গায় শেড তরি করতে চাই। 
বে তৈরি করতে চহে। অর্থ বিনা পয়সায় যে 
গুবিখালো পযটিকরা পেতে পারেন 
তা রূপয়েণের দায়িত নেবে পরকার। 


; রাজ্যের পথটনের ক্ষেত্রে সড়ক উন্নয়ন 


ও যোগাযোগ বাবস্থা উ্জত করার 
কোনও পরিকল্পনা কি আপনাদের 
আছে? 

বিভাগীয় বাজেট থেকে এই খাতে 
আমরা কিছু বরাদ্দ করি না। পরামোনযন 
বিভাগের সঙ্গে দিপাক্ষিক আলোচনায় 
আররা প্রভাব রেখে থ্াকি। ভবে 
ট্ারিস্ট স্পটের অভ্যন্তরীণ রাস্তাঘাট 


পূর্ত। বিভিন্ন দপ্তরকে একসঙ্গে নিয়ে 
আমাদের কাজ করিয়ে নিতে হবে। 

পর্যটকদের সুবিধার কথা ভেবে আমরা 
এক জারগা থেকে নানা বিভাগের 
পর্যটন আবাস বুকিংয়ের কথা ভেবেছি। 
সব দপ্তরের সঙ্গে বৈঠকে বসে আমরা 
এই সাতে পৌছেছি। বন দপ্তর রাজি 


শিতা। টুরিস্ট প্রোডাক্ট, যাকে 


আজকাল প্রচুর েদরকারি জম সা 


* ভারত সরকারের একটা রেজিস্ট্রি 


1 নলীপথে ভ্রমণের ক্ষেত্রে আপনারা] 


বাংলায় পর্যটন সম্ভার বলা যেতে 
পারে, তা পয়সা খরচ করে সৃষ্টি করতে 
হয়। সে ক্ষেত্রে আমরা ব্যবসারীদের 
আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমরা সরকারি 
পয়সায় শেড তৈরি করতে চাই। বেঞ্চ 
তৈরি করতে চাই। অর্থাৎ, বিনা পয়সায় 


পরিকাঠামোর (03500) 
বিষয়টি দেখবে। বিনিয়োগের (,৩গ- 
ও) বিষয়টি দেখবেন ব্যবসায়ীরা । 
কিন্তু লাভ লোকসানের বাবসা করবে 
না? বাংলার আর্থিক উন্নয়নে প্যটনকে 
গুরুতপূর্ণ শিপ হিসেবে গড়ে তুলতে | 
(বেসরকারি উদযোগকেই আহবান জানাই 


গড়ে উঠেছে। এর মধ্য কিছু অসাধু বা| 
ওগ বাবসারীর খ্নরে পড়ে সাধারণা 
মানুষ নাজেহাল হচ্ছেন। এ ব্যাপারে 
কিছু করা যায় কি? 


ব্যবা আছে। রণ সথাগুলিকে তারা 
নবিভু্ত করে। রাজ তেমন বাবসা 
নেই। তবে আমরা একটা আইন করতে। 
ই তার ভাফও তৈরি হয়ে গিয়েছে 


চলভাভাবনা হতে পারে বা করমদূচির 
মধ তা থাকতে পারে। এ বাপারটি 
জ্ঞ সরকারের একক উলোগে স্ব 


পশ্চিমবঙ্গ 


পর্যটন দপ্তরের ব্যয়-বরাদ্দ 


গত জুন মাসে পর্যটন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া ২০০১-২০০২ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
পর্যটন দপ্তরের বাজেট বিধানসভায় উপস্থাপন করেন। বিস্তৃত আলোচনার পর বিধানসভায় তা অনুমোদিত হয়। 


| সেই বাজেটের পূর্ণ বয়ান নিঙ্গে দেওয়া হল। 


সঃ পঃ 


খাতে মোট ১৫,৫৪,০৩,০০০ পেনেরো কোটি চুয়াল্ন লক্ষ 
তিন হাজার) টাকা মাত্র এবং ৮৪ নং দাবির অন্তর্ভুক্ত 
২৫৪৫২ পর্যটন মূলধন ব্যয়” মুল খাতে মোট 
৪,৬৩,০০,০০০ (চার কোটি তেষট্রি লক্ষ) টাকা মাত্র বায়-বরান্দ, 
অঞ্জুরির জন্য প্রস্তাব 
আপাতব্যয়মঞ্জুরিতে মঞ্জুরিকৃত টাকা যথাক্রমে ৪,৬৩১৬৮,০০০ 
এবং ১,৫৪,৩৩,০০০) এই বায়-বরান্দের অন্তগত। ৮৪ নং দাবির 
অন্তভক্ত “৩৪৫২ পর্যটন” মুল বাতে মোট ১৫,৫৪,০৩,০০০ 
পেনেরো কোটি চুয়ার লক্ষ তিন হাজার) টাকার মধ্যে 
৪৫৪.০৩,০০০ চোর কোটি চুযান্্ লক্ষ তিন হাজার) টাকা 
 যোজনা-বহির্ভূত খাতে, ১১,০০,০০,০০০ (এগারো কোটি) টাকা 
রাজ্য যোজনায় এবং ৩০০,০০,০০০ (তিন কোটি ত্রিশ লক্ষ) 
টাকা কেন্্রীয় প্রক খাতে ব্যয় করা হবে। 
পরিকল্পনা খাতের ১১ কোটি টাকার মধ্যে দার্জিলিং-এর 
পার্বতা অঞ্চলে পর্যটন উন্নয়নের জন্য দার্জিলিং গোর্ষা পার্বত্য 


হয়নি। সরকার অবশ্য যথাসাধ্য ব্যবস্থা করে কিছুটা দায়িত্ব পালন 
করছে। বেসরকারি ব্যক্তিগণ পরিকল্পনাহীনভাবে এ কাজে 
অনেকটা এগিয়ে এসেছেন। কিন্তু তা পর্যটক পরিষেবার পক্ষে 
যথেষ্ট নয়। অথচ বেসরকারি পুঁজি প্রয়োগ করে সঙ্গতভাবে আয় 
উপার্জন করার সুযোগ আছে এ ক্ষেত্রে! সঙ্গে সঙ্গে সেই পুঁজির 
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০ দার্জিলিং ০কালিম্পং ০ কার্শিয়াং 


তুষারাবৃত গিরিশৃঙ, সবুজ পার্বত্য গ্রাম ,খরম্রোতা নদী -রূপসী প্রকৃতির 

অনাবিল আকর্ষণে পর্যটনের স্বপ্ররাজ্য দার্জিলিং হিমালর অঞ্চল । 

, সান্দাকফু- ফালুট, লাভা -লোলেগীও -রিশপ * বিন্দু তোদে-তাততা, 
ধোতরে-রিম্বিক-বিজনবাড়ি-কাইজলিয়া হাতছানি দিয়ে ডাকছে। 


হিমালয়ের পথে 


মন্দিরা ঘোষাল 


পত্রিকার 'পর্যটন' বিশেষ সংখ্যায়। পর্যটন দপ্তরের কাছ থেকে জানা গেল, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের পর্যটনকে তারা 
ছয়টি ভাগে ভাগ করে একটি সংহত পর্ঘটন-পরিকল্পনা করেছেন। দার্জিলিং জেলার তিনটি সাব-ডিভিশন 
দার্জিলিং, কালিম্পং ও কার্শিয়াং নিয়ে তারা রচনা করেছেন “হিমালয়ান সাকিট'। পরিকল্পনার কথা জানাতেই, 
অযাচিত সাহায্য পেলাম পর্যটন দণ্তরের। শিলিগুড়ি থেকেই হিমালয়ের পথে শুরু হল আমার পরিক্রমা। 


্জিলিং মেলে রওনা হয়েছিলাম 

সেপ্টেম্বরের ১৫ ভারিখে। নিউ 

জলপাইগুড়ি স্টেশনে যখন নামলাম 
তখন বেলা ৯টা। আধা-কমবযানত রবিবারের 
শিলিগুড়ি শহরের মধ্যে দিরে রিক্সার 
মহান্দর ব্রিজ পেরিয়ে বাসস্টান্ডের পাশ 
দিয়ে এসে পৌছলাম মৈনাক টারিস্ট লে। 
অনবদ্য আতিথয, ডেস্ক থেকে সর্র্ষণ 
সাহায্যের হাত বাড়িয়ে আছেন বন্ধুরা। 
টরারিজম_ ডেভলপমেন্ট করপোরেশনের 
্ািস্ট লজ মৈনাক হোটেল। বাইরে সবুজ 
লন আর অন্তরে উ্ণ অভার্থনা॥ সরকারি 
কর্মচারীর তথাকথিত কুটিন কাজ নয়, 


অপারেশন (উত্তর) সুব্রত সেনগুপ্তর সঙ্গে। 
কলকাতায় আসার আগেই পুনেছিলাম 
উত্তরবঙ্গের হ্মণবিনুগুলির সঙ্গে তার 
অনেকদিনের, আপনজনের মতই পরিচয়। 
ছুটির দিন হলেও তার বাস্ততার শেষ নেই। 
তবু সঙ্্ার পর সময় দিলেন কথা বলার। 

আগামীকাল দার্জিলিং যাব। অভ 
খৌজখবর করতেই হল যাতায়াত ব্যবহার 
শুনলাম, সিজনে বাস, শেয়ারে জিপ, মারুতি 
সবই মেলে। তাতে খরচণ্ড কমে অনেকটা। 
কিন্তু এখন অসময়। গত শুক্রবার পর্যন্ত 
খুবই বৃষ্টি হয়েছে। আজ দুদিন ধরে আকাশ 
পরিষ্কার কিন্ত ারিসটপ্রায় নেই বললেই 
চলে। ফলে পুরো মারুতি ভ্যান ভাড়া 
নেওয়া ছাড়া গতি নেই। ভাড়ার গা 
দরানরি শেষে ৬৫০ টাকায় দাজিলিং গৌছে 


দার্জিলিং ঘোকে কাক্চনজাততা 

দেওয়া সাবাস্ত হল। কাল সাড়ে আটটায় 

রুনা হব শৈললুনদী দা্জিলিডের পথে! 
হিমালয়কে কেন্দ্র করে যে পর্যটন তার 

সৃচনাবিন্দু শিলিগুড়ি শহর। যেজন্য পর্যটন 

বিভাগ দার্জিলিংয়ের তিনটি পাহ 


হব পা ক পাট উন নিত 
অটো দৌড়ে বেড়াচ্ছে শহরের এমাথা থেকে 
ওযাথা। রিজ্ঞার ভিড়ে ছোট ছোট মোড়গুলো 
প্ানেল গলির এমাথা ও-মাথায়। আর 
তাকে ঘিরে ছোট ছোট জটলা পাড়ার ছেলে- 
বুড়োর। যদিও সময়ের শ্যাওলা জমেছে 
তেমন কা করতে পারেনি। পায়ে হাঁটলেই 
শিলিগুড়িতে নজরে পড়ে ট্রাভেল এজেলি। 
এখানে-ওখানে দলডিয়ে আছে ভাড়ার গাড়ি 
নানার প্রেপ্ান_ বিচিত্র জমণবিনদুর খবর 


ছিল ১৮২৯ সাল। এ নিযে বহু আলাপ- 
আলোচনার পর ১৯৩৫ সাল নাগাদ সিকিম 
সরকারের থেকে ব্রিটিশরা দার্জিলিং 
কলিম্পং ও তরাই অঞ্চলের পত্নি পায়। 
তখন দার্জিলিঙে ছিল মাত্র ১০০ জন 
মানুষের বাস। ১৮৪০-এ দা্জিলিডে আসার 


পায়ে হেঁটে। তাতে সময় লাগত অন্তত ১৫ 
দি. আর খরচ হত শবনকার সুলযে ৩০০ 


টাকা। আর আজ পাহাড়ি পথ বেয়ে মাত্র 
৬০/৭০ টাকা খরচা করেই একজন ৩. 


স্যানাটোরিয়াম, নামী-দামি মিশনারি স্কুল। 
এই সমস্ত কিছু মিলিয়ে ১৮৫০ সালে 
(লোকসংখ্যা দীড়ায় ১০,০০০। ১৮৬১ সালে 
শুরু হয় হিল কার্ট রোড। পি ডক্রিউ ডি-র 
এই অনন্য প্রকলপটি শেষ হয় ১৮৬৬ সাল 
নাগাদ, বরচ হয় প্রায় ১৪৯ লক্ষ টাকা। 
১৮৮১ সালে লোকসংখ্যা হয়ে দাড়ায় দেড় 
লক্ষা্িক, শুরু হয় দার্জিলিং হিমালয়ান 
রেলওয়ের কাজ। 

এবন বৃষ্টি থেমে গেছে। মেঘগুলো ভেসে 
ভেসে বেড়াচ্ছে এ-পাড়া থেকে ও-পাড়া। 


হকি : পঃ বঃ পথটিন উন্নয়ন নিগায 

রথ শ্রী নর, শরতে বা শীতেও নয, 
বর্ষাতেও পথ খোলা থাকলে চলে আসুন 
পায়ে পায়ে দার্জিলিভের কাছে। মহ 
শ্ামলিমা নিয়ে অপরূপ রূপম বনহৃমি 
আর শৈলমালা মে ডি অপেক্ষায় আছে 
আপনার। পায়ে হেঁটেই দুরে আসুন ম্যাল। 


লেবং রেসকোর্স, গো্া স্টেডিয়াম ও হ্যাপি 
ভ্যালি চা বাগিচা। টাইগার হিলে সূর্যোদয় 
দিয়েই দিন শুরু করতে পারেন, দিন শেষ 
করা যায় চুছু সামার ফল্স ও গঙগময়া 
পার্ক দিয়ে। 

বরিটিশের সামার ব্যাপিটাল হিসেবেই 
এই শহর নন্দিত হয় আভিজাত্যের মুকুটে। 
পুরনো দাজিলিঙের অধিকাংশই বিটিশ 
সবপত্যের নিদর্শন বহন করছে। বিদেশি 
পর্যটক আজও আসেন এর রমণীর 
সৌন্দর্যের আকর্ষণে। কেভেন্টার ডেয়ারির 
দোকান, বেকারির সঙ্গে ফলের রনের মধুর 
সাহর্ঘ, নেপালি কিউরিওর দোকান, ্যালের 
চৌমাথায শখের ঘোড়সওয়ার আর পাকদণডি 
বেয়ে হেঁটে চলা বহুদূর__এসব কিছুই 
পালটায়নি শতাব্দী পেরিয়েও। আমাদের 
এখনকার ঠিকানা দার্জিলিং ট্যুরিস্ট লজ 
আগের মতোই। চারপাশে কীচের জানালা 
ঘেরা বিরাট বিরাট ঘর-_এমনকি লেখার 


টেবিল জানালা বেবা, আরামকেদারা__ 
যেঘরৌদ্রের খেলা। নেপালি যুবক-ক্রোড 
সদপরস্তত আতিথ্যে। মহার্ঘ সন্দেহ নেই। 
কিন্তু. আবাহনে-আতিষ্যেও গভীর 
'আভিজাত্য। দুটিকে ভরিরে দেবে নিজের 
মতো প্রশান্তি আর প্রয়োজনীয় আমের 
উষ্ণতায়। গতকাল কথা হচ্ছিল পর্যটন 
উন্নয়ন নিগমের সুরত সেনগুণ্রর সঙ্গে 
বলছিলেন, এখন এসেছেন, অন্যরকম 
প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় হবে আগনার। 
আসলে পর্যটক এখানে যদি শুধু আসেন 
'সাইট-সিয়ি-এর জন্য, তাহলে এর সঙ্গে 
আসল পরিচয় ঘটা কঠিন। আর যদি করন 
আন্ত মনে প্রতিদিনের দৌডের জীবন থেকে 
দুরে খানিকটা অন, প্রশাত্তি আর নতুন 
্াশকতি নিয়ে যেতে চান, তাহলে বারবার 


বন-জঙ্গলের চুপিচুপি কথা বলা, এমন 
উজল-কালো আকাশ আর হাত বাড়ালেই 
তুলোর মতো মেঘ-_এ এক অন্য পৃথিবীর 


কথা রম প্রকৃতির এ এক অনন্য 
রপমাধুরী। 

দাজলিংাশির়াং দুটি সাব-ভিভিশনের 
প্রায় একই ভৌগোলিক বৈশিষ্ট, একই 
ধরনের জনগোষ্ঠী নিয়ে পাশাপাশি দাড়িয়ে 
'আছে। শুধু দার্জিলিং জেলা সদর-_াই 
সরকারি বাসততার সঙ্গ বৃদ্ধি পেয়েছে তার 
জনবহলতা। কিন্তু একটা শহর মানে কি 
শুধুই ভুগোলের সীমানাচিহ্ন অথবা 


ভপরকৃতি। না, ৩ধু তেমনভাবে দেখলে 
কিছুতেই স্পর্শ করা যাবে না সেই 
পরশণিকে যার নান হদয়। ১৯২৯ সাল 


থেকে যে জনপদ পথচলা শুরু করেছে তার 
পুরনো ইমারতে লেখা আছে তার ইতিহাস। 
জেলা তথা আধিকারিক সুপ্রীনা ব্রোন সেই 
ইতিহাসকেই চেনালেন নতুন করে। 


কাশিয়াছের অবীন্ ভবন তেমনই এক 
গল্পকথা_ যেখানে ১৯৩৩ সালে বাস 
করেছেন কৰি-সীতিকার অতুলপ্রদাদ দেন 
আর ১৯৪২ থেকে যেখানে বাস করেছেন 
শিট অবীন্নাথ ঠাকুর। বাড়িটি 
বর্তমানে কারশিয়াং ডিভিশনের সেকেন্ড 
অফিসারের সরকারি বাসভবন। 


দাজিলিের রাজভবন ১৯৪০ সালে 
ছিল এডওয়ার্ড হপারের মালিকানায়। 
অনেক হাতবদলের পর এটি কোচবিহারের 
রাজার হাতে আসে, তাদের কাছ থেকেই 
ব্রিটিশ সরকার এটি কিনে নেন ১৯৭৭ 
সালে। কিছু সাস্কারের পর এটি বাংলা 
সরকারের লেফটেনান্ট গভর্নরের বাসভবনে 
রপাসরিত হয়। ১৮৮০ সালের ্রী্যাবকাশে 
[তিনি এখানে প্রথম বসবাস শুরু করেন। 
স্যার আসলি ইডেন এই ভবনে 
গাডিবারান্দা ও টাওয়ার যোগ করেন এবং 
স্যার সি ইলিয়ট যোগ করেন দরবার 
হল। আজ পর্যসত পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেক 
রাজ্যপালই বছরে অণ্তত একবার এ বাড়িতে 
আলেন। 


পুরনো সেক্কেটারিরেট দপ্তরটিও বহু 

ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করছে। ১৯৯৮ সাল 
থেকে এই বাড়িটি নানা দপ্তরের ঠিকানা। 
ক্রষশ কাজ বেড়ে যাওয়ার দগ্তরগুলি 
ছড়িয়ে পড়েছে, তবু এই বাড়ি আজও বহু 
সরকারি দপ্তরকে আগলে রেবেছে। 
আমাদের জেলা তথ্য ও সা্কৃতি স্রও 
এখানেই। 


১৮ 


পশ্চিমবঙ্গ 


|| সটান চার্চ দািলিডের সবচেয়ে 


পুরুনো সা ১৮৪৩ সালের ৩০ নভেম্বর 
শর স্থাপিত হয়। এখানে ১৫০ 


ডল একহে উপাসনা করতে পারেন। ১৮৪৪ 
| সঙ বরমপুরের াপলিন-এর শ্রথ 
উপচটি পরিচালনা করেন। কিন্তু ১৮৬৭ 
ভয়াবহ বন্দরপাতে চার্চটির 


এসেছিলেন এ অঞ্চলে শিক্ষাপ্রসারের ব্রত 
নিয়ে। এঁদের মধ্যেই একজন পরবর্তীকালে 
মাদার টেরিজা নামে বিশ্ববন্দিতা। তারাই 
একটি কুঁড়েঘরে লরেটো কনভেন্টের 
গোড়াপত্তন করেন। ১৮৯২ সালে সেটি 
বর্তমান পাথরের কাঠামোয় সেজে ওঠে। 
এটির পরিকল্পক ও স্থপতি ছিলেন ই জে 
অর্যালিটি। আজও এটি একটি মিশনারি 
পরিচালিত আদর্শ বালিকা বিদ্যালয়। 

'দেশবদ্ধু চির্রনের বাসভুমি স্টেপ- 
আআসাইভ ইতিহাসের অন্যতম সাক্ষী। 
১৯২৪ সালে এখানেই আকন্িক 
জীবনাবসান ঘটে তার! এখন এখানে চালু 
আছে একটি শিশু ও যাতৃমঙগলকে্্ 

আর একটু পায়ে পায়ে হেঁটে গেলেই 
দেখা মিলবে রয় ভিলা-র। তিনতলা বাড়িটি 
রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ধবংস্ূপে পরিণত 
হতে চলেছে। এই বাড়িতেই ১৯১১ সালের 


স্টিক বৌদ্ধ উপাসনাগৃহের দেশ এই 
হিমালয়। ভগবান তথাগতের বাসী নিয়ে 
বিভন্ সম্রায় এখানে ধরমরগাকরেন। ঘুম 
নস স্থাপিত হয়েছিল ১৮৭৫ সালে। হলুদ 


.. এক ইংরেজ ১৮৭৮ সালে একটি বালী 


আলোচনার কেন্দ্র হিসেবেও কাজ করত। 
১৫ ফুট উচ চম্পা বা মৈরেয়র মূর্তি ছাড়াও 
এখানে তিবরতি ভাবায় ব্লকে লেখা বুদ্ধের 
উঠদেশবামী ১৬টি খে লিপিবন্ধ আছে। এ 


উপাসনাগৃহ। এটি প্রথমে ছিল 
'অবজারভেটরি হিলে, পরবর্তীকালে এটি 
১৮৬০-৬১ সালে সেন্ট চার্চের 


কারশিযাংয়ের সেলফুতে লেপচা বৌদ্ধ 
নাস প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮২৯ সালে। সেলফু 
কার্শিয়াং শহর থেকে চ্িশ কিলোমিটার 
দূরে অবহিত। এটি প্রতিষ্ঠা করেন সুনপতি 
লামা এবং নাম দিয়েছিলেন সাকচিয়েলিং 
বৌদ্ধ পুম্ফা। এখানে যে সব মূর্ভিগুলি আছে 


বিশ্ময়। ১৮৭৮ সালের মধ্যে শিলিগুড়ি 
পর্বস্ত এসে গিয়েছিল রেলপথ। দার্জিলিতে 
তখন সড়কপথে সাধারণ পর্যটককে যেতে 
হত টাঙ্গায় করে। ফ্রা্কলিন প্রেস্টেজ নামে 


রামের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটি 
গৃহীত ও কার্যকরী হয় দ্রুততার সঙ্গে। 
১৮৮০-র শেষদিকে রেলপথ কারশির়াং-এ 
পৌছম এবং ১৮৮১ সালে জুলাই থেকে 
দাজিলিং পর্যন্ত ট্রেন চলাচল শুরু হয়। আজ 
পর্যন্ত এই ট্রেনটি, পাহাড়ি পথ বেয়ে উঠছে 
[তিনটি লুপ, ব্রিজ, ছয়টি রিভার্স(২) পেরিয়ে 
সর্বোচ্চ স্টেশন ঘুমে পৌঁছচ্ছে (৭,৪০১ ফুট। 
এই ট্রেনটি বিখ্যাত শব্ুকপথ “বাতাসিয়া 
লুপ' পার হয়ে যাচ্ছে। সমগ্র পথটি এক 
নোযুদ্ধকর পাহাড় বনের মধ্যে দিয়ে। 


১৯ 


এই উয় টন_এই শুস্কা_ এই 
যহারানী স্কুল_এই লেবং রেসকোর্স_এই 
গির্জা- এই সব মিলিয়েই দার্জিলিং। স্বপ্ন 
আর ইতিহাসের দেশ__টাইগার হিলে প্রথম 
ূর্যরশ্মির হিমালয়ের গভীর প্রশান্তির 
বার্তাবহ দার্জিলিং । 


কালিম্পং 


'কালিম' শব্দটির অর্থ রাজার যত্ী এবং 
'পং- শ্দটির অথ শক্ত খাটি। অতএব, 
কালিম্পং কথাটির অর্থ হল রাজার মন্ত্রী 
শক্ত ঘাঁটি। এ ছাড়া 'কালিবং' নামের একটি 
আঁশযুক্ত গাছ, যা এখানে প্রচুর পরিমাণে 
পাওয়া যায়, তা থেকেও এ অঞ্চলের নাম 


মধা দিয়ে। সমৃদ্রপৃষ্ট থেকে ৪০০০ ফুট 
উচ্চতার এই শহর আবহাওয়ার দিক থেকে 
বেশ আরামদায়ক নীত-শ্ীয় এর তাপমা্র 
৫ সেনটগ্েড থেকে ২৭" দে্টপ্েডের মধ্যে 


পরিচয় দিত 'রঙ' নামে এক যোদ্ধা জাতি 
হিসেবে। ১৭০৬ সাল নাগাদ তিস্তার 
পূর্দিকের এই  জনবনতিতে ভূটানি 
জীবনধারা ও ধর্মের গভীর প্রভাব এসে 
পড়ে। ডামাং ও ভালিংকোটার ভুটানি দুর্গের 
ধ্বংসাবশেষ ১৮৬৫ সালের ভূটান যুদ্ধ 


বহন করছে। ১৮৭০ সালে কালিস্পং 
ভিটশের অধীনে আসে এবং তার সঙ্গ 
আসতে শুরু করেন ব্রিসটধর্মপ্রচারক 
মিশনারিরা। কালিম্পঞ্ডের উত্লয়নে এদের 
কনিকা আনেকথানি। এই শতাদীর শেষদিকে, 
কালিম্পং ছিল ভারত-তিকত বাণিজোর 
একমাত্র পথ। প্টনের মানচি্রেও এটি 
গুরুতপূর্ণ সংযোগবিন্দু। এখান থেকেই, 
অনায়াসে যাওয়া যায় নেপাল, ভুটান, 
সিকিম। 


দার্জিলিং 
উচ্চতা 
১০০ ফুট, তাপমাত্রা_শীতে ১২১১০ 
প্রীষ্মে ৮৫১৮৫ 
শিলিগুড়ি থেকে দূরত্ব 


৮০ কিমি বাসে ৩৩ ঘণ্টা, ট্রেনে ৭৫ ঘণ্টা 
ভাড়া 


ট্রন_৬০ টাকা 
বাস-__৩৪ টাকা লযান্ড রোভার / ট্যাক্সি--৮০-১২৫ টাকা, 
৮৩-১৫০ টাকা জেনপ্রতি) 


সরকারি ট্যুরিস্ট লজ, দার্জিলিং গোর্ধা হিল কাউন্সিলের 
টুগরস্ট লজ ছাড়াও আছে নানা সরকারি-বেসরকারি 
হোটেল-লজ হলিডে হোম, গেস্ট হাউস। 


পর্ন" যে সামরিক দক্ষতা তারই পরিচয় | 


ক্ালিম্পং 
উচ্চতা__তাপমাব্রা 
প্রীষ্মে_-৩০” সে. শীতে" সে। 
'দুব 
দার্জিলিং ৫১ কিমি--২ ঘণ্টা শিলিগুড়ি_৬৯ কিমি 
২৫ ঘণ্টা 
ভাড়া 


শিলিগুড়ি বাস-_৪০ টাকা 
লগান্ড ব্োভার / টাক্সি-__১০০-১২৫ টাকা 
১২৫--১৫০ টাকা জেনপ্রতি) 

দর্শনীয় স্থান 
দুরপিন দারা, গৌরীপুর ভবন, ড. গ্রাহামস হোম, ভুটানিজ 
পেডং মনাস্টরি, কালিম্পং আর্ট আান্ড বর্ণাফটস সেন্টার, 
ধরর্মাদর বিহার, দেলো পাহাড় ও অর্কিড নার্সারি। 


একটি ছেট ন্যাচারাল পার্ক গড়ে উঠেছে। 
বপর্কতে ঘেরা জারগাটি অসাধারণ? 
পরিকাঠামো গড়ে তুললে একটি নতুন 
'আরণাক ট্রিট সপটের খৌজ পাওয়া যেতে 
পারে। সুখিয়াপোখরি থেকে নেমে শিলিগুড়ি 
যাওয়ার পথে মিরিক! অনেকদিন ধরেই 
ঢুরিস্টের আকর্ষণের বস্তু পাহাড় ঘেরা লেক 
ও তার চারপাশে গাড়ে ওটা পর্যটনকেন্দ্র 
ঘোড়ার পিঠে লেকের চারপাশে ঘুরে বেড়ান 
অথবা পায়ে পায়ে এসে দাঁড়ান লেকের 
পাশ একটু গল করতে করতেই স্বাদ নিযে 

গরম গরম মোযো অথবা আলু 
রেশ চেনা চেনা লাগবে 


আছে এই পাখে। খাকা-খাওয়ার 


দিনে বেড়িয়ে আসা যেতে পারে অথবা 
বিশ্রামে থাকা যেতে পারে দু-একটা দিন। 
মিরিক থেকে শিলিগুড়ি, সেখানে দু- 
একটা জুরি যৌজ নিয়ে রওনা হলাম 
কালিস্পঞের পথে। আশ্চর্য, গোটা পথের 
কোথাও মেখবষ্টি নেই। পথের সৌন্দর্যের 
ভুনা মেলা ভার। পথ চলেছে 
এশাহাড় ও-াহাড় পেরিয়ে মাঝে কোথাও 
খরহ্োতা নদী, কোথাও কিলমিল করনা 
সবুজ গহন বনানী আর ভার আড়ালে 


রোদ্দুরের ঝিলিক। কবির কল্পনা ছাড়া 
(কোথাও এর তুলনা নেই। 

এমনি করেই স্বপ্রের দেশ পৌঁছলাম 
দেবগৃহে। বাঙালির দেবতা রবীন্দ্রাথ। 
মংপুতে সিক্ষোনা গ্ল্যান্টেশনের খবর 


তেমন করে এর জায়গা মেলেনি। মংগুতে 
রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মৈত্রেযী দেবীর আতিথ্য। 
কবির ভাষায় যে আতিথ্যে “মার পনেরো 
আনা স্থল" করে এসে পড়া যায়, কিন্তু 
যাওয়াটা কিছুতেই হেচ্ছায় হয়ে ওঠে না। 
অসাধারণ সংগরহ-আন্তরিক আযোজন। 


সুর্তি_ভিতরে অফুরান রবীন্্রনাথ। গভীর 
ভালোলাগা নিয়ে যখন ফিরে আসছি, তখন 
তথ্য ও সান্কৃতি দপ্তরের কর্মী জেনে 


দিতে পারেন £ তাহলে আর একটু ভাল 
করে জানাতে- বোঝাতে পারি। এই 'নিভূত 
প্রাণের দেবতা যেখানে জ্বাগেন একাকী" 
সেখানে একটু সুগম যাতায়াতের ব্যবস্থা, 
্রর্লোজনে একটু থাকার বাবস্থা করে 
মনকে নিয়ে যাওয়া যায় নাকি? 

মংপু থেকে কালিম্পং পৌঁছতে বিকেল 
হযে গেল। মেঘপাহাড স্পর্শ করতে করতেই 
পৌছে গেলাম প্ঘটন উত্নয়ন নিগমের 


বাংলো মরগ্যান হাউসে। কাঠের মেকে_ 
কাচের জানালা বাগান-বারান্দা-লনে ছড়িয়ে 
থাকা পুরনো সাহেবের বাংলো। নিজেদের 
কথা ছাড়া এই নির্জনতায় আর কিছুই শোনা 
যায় না। আকাশ যখন হাতের সীমানায় আর 
আকাশ-নীল__তখন আর 


মনে হবে এটাই পৃথিবীর শেষ সীমানা। দূরে 
ওই জনপদ, নদী একটু একটু করে আলোয় 
জেগে উঠছে। পরক্ষণেই মেছে ঢাকা পড়ে 
গেল। আকাশের এত কাছাকাহি, লোকালয় 
থেকে এতদূরে দাড়িয়ে নিজেকে অনেকটাই 
বড় মনে হয়। মুছে যায় জীবনের কুত্তার 
গ্লানি কিছুক্ষণের জন্য। 

শহরের একেবারে অন্যদিকে দূরপিন 
দারা মাস্ট তিব্বতি লামারা এখানেও 
ঈশ্বরকে খুঁজছেন নিজেদের মতো করে। 
শুনেছি এখান থেকে বদর পর্যন্ত নদী, বন, 
এমনকি পাশের রাজ্যের শহরও দেখা যায়। 
মেঘের প্রতিবেশী আমরা। তাই ভিউ পয়েন্ট 
থেকে দুটো নদীর মিলে-মিশে যাওয়া ছাড়া 
আর কিছুই নজরে পড়ল না। দেখে এলাম 
ড, গ্রাহাম্স হোষ। অনাথ শিশুদের জন্য 
প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয় আজও জীবনের 
প্রতি তার ভালবাসার সাক্ষ্য বহন করছে। 
অর্কিডের শহর কালিস্পং। এ-পাড়ায় 
ও-পাড়ায় অর্কিডের ফার্ম। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ 
প্রজাতির অর্কিডের সংগ্রহ আছে এখানে। 
এমন অর্কিডও আছে এখানে যার মাদার 
লান্টের দাম লক্ষাধিক টাকা। 
কালিস্পংযের রুটিন হটব্য বস্তুও আছে 
বেশ কিছু। ১৮৭০ সালে দা্জিলিং জেলায় 
শিক্ষাবস্তারের লক্ষ্য নিয়ে আসেন কট 
রেভারেন্ত ডব্লিউ ম্যাকফারলেন। তার 
ওরস প্রচেষ্টায় ১৮৭৩ সালের মধোই ওই 
জেলায় ২৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত 
হ। কিন্তু ১৮৮৭ সালে মাত্র ৪৭ বহর 
ব্যসে হঠাৎই সার জীবনাবসান ঘটে। তারই 
স্ৃতিতে গড়ে ওঠে ম্যাকফারলেন 
মেমোরিয়াল চা্চ। 

ক্যাথারিন প্রাহামের প্রতিষ্ঠিত (১৮৯৭ 
কিং) কালিস্পং আর্ট ও ক্রাফট সেন্টারটি 
কালিস্পংযের স্থানীয় শিল্পীদের কাপে, 
ব্যাগ, চিত্রশিল্প ইত্যাদিতে সমৃদ্ধ। ভঃ 
গ্রহাহস হোমের কথা আগেই উল্লেখ 


বনদপ্তর পরিচালিত ইকো'ট্যারিজম্‌ সেন্টার 
ও প্রকৃতি বীক্ষণ কেন্্। এখানে ঝর্না, 
অরযানী ও বাপ্রাশীর নমুনা ও ফটোর 
দর্মভ সংগ্রহ আছে। 

উিত গৌরীপুর হাউস 
কালিম্পংয়ের সম্পদ রবীন্দ্রনাথ এবানে 
অবকাশযাপনে এসে বহু কবিতা রচনা 
করেছেন। ১৯৪০-এর ২৫ এপ্রিল রবীননাথ 
এখান থেকেই জন্মদিন কবিতাটি 


নাস্ট্রি হলুদ টুপি সম্প্রদায়ের উপাসনাস্থল। 
এটি ১৯২২ সালে তৈরি। বর্তমান দালাই 
লামা এই সম্ায়েরই উপাসক। 
দুরগিন হিলের শিরোমণি জ্যাং ভূ 
পালি ফো বর মাঃ দালাই লামা এই 
নাসিকে দুর্ঘভি তিকংতি পুঁথি “কাজুর' 
(১০৮ খণ্ড) উপহার দিয়েছেন! এখান থেকে 
হিমালয়ের সম্পূর্ণ রে শহর আর নিবিড় 
শ্ামলিমা দেখা যায়। ভুটানি এতিহোর 
খাংসা মনাস্ট্রি কালিম্পংয়ের সবচেয়ে প্রাচীন 
মাস্ট, তৈরি হয়েছিল ১৬৯২ সালে। 
নেপালি বৌদ্ধ সং্াসীদের আশ্রয় 
নেপালি বৌদ্ধ মন্দির আছে বি রোডে॥ 
১৯৫২ সাল থেকে এটি কালিস্পং ধর্ম 
সভার পরিচালনায় চলছে। এর ভিতরে যে 


কালিস্পং থেকে ৩৫ কিমি দূরে সমূৃ্ঠ 
থেকে ৭২০০ ফুট উচুতে লাভা। অননাসুনদর 
প্রকৃতির বলমায়ায় ঘেরা ছোট্ট পাহাডিপ্রাম। 
এবান থেকে সমগ্র হিমালয় এবং জালাপ-লা 
ও বেলা গিরিবর্ দেখা ায়। বন দপ্তর 
এখানে প্রকৃতি বীক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তুলেছে। 
বল দপ্তর ও বন উন্নয়ন নিগমের থাকার 


জায়গা আছে। এবন কিছু ব্যক্তিগত 
মালিকানার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। 
কালিম্পং থেকে ৫৬ কিমি দূরে ৫৫০০ 
ফুট উচ্চতায় লোলেগীও বা কাফের শাস্তির 
দেশ। আদিম প্রকৃতিকে একেবারে সরাসরি 
অনুভব করা যায় এখানে।” এখানকার 
বাভিনাড়ায় এক অসাধারণ সূর্যোদয় দেখা 
যায়। 

কালিম্পং থেকে লাভার পথে ২২ কিমি 
দূরে ৬৪১০ ফুট উচ্চতায় রিসিয়ামও 
এরকমই একটি ছোট প্রা। ট্রাস্ট স্পট 
হিসেবে এখনও অধ্যাত। তাই নির্জন 
প্রকৃতিকে এখানে অবাধে উপভোগ করা 


তাই আপনার অবকাশের দু-একটা দিন 
কালিম্পঙডের নীল নির্জনের জন্য রেখে দিলে 


পথে। ক্লান্তি ছিল, মনও ছিল ঘরে ফেরার 
দিকে। তাই ভাবছিলাম, নতুন করে আর 
কিই বা দেখব £ যেদিন রওনা হয়েছিলাম, 
সেদিন সন মেঘ ভেঙে সূর্য উঠেছে। আর 
আজ চারপাশে মুঠো মুঠো রোদ্দুর। মাথার 
উপর ঝকঝকে নীল আকাশ। বাঁক ঘুরতেই 
দুর পাহাড় ঘিরে তার 
উদ্দাম পথচলা। সমতলে ফেরার আগেই 
পাহাড় তার পায়ের বেড় জুড়ে পরে নিয়েছে 
তিস্তার রুপোর খাডু। দুকুলপ্াবী সেই নদী 
অজঙ কলকঠে ভরিয়ে তুলছে আকাশ, 
পুথিবী। আগের পাহাডটাকে ঘিরে ছিল নদী, 
এখন ব্রিজ পেরিয়ে বাঁক পোরোতেই অনৃশা, 
আবার সেবক ব্রিজের কাছে তার উজ্ভ্ল 
উ্ধার। মানুষ বাধতে চেয়েছে, পেরোতে 
চেয়েছে নদী আর নদী অহংকারী হতে 
ফুলে-ফেঁপে ঘোষণা করেছে তার বিদ্রোহ 
প্রকৃতির এই দ্ন্থমধুর সৌন্দর্য এখানে না 
এলে পেতাম কোথায় £ আবার, আবার 
অনুভব করলাম তিত্তা-র্গিতহিমালয়ের 
সফর একদিনে, এক কতুতে, একযাত্া় শেষ 
হবার নয়। নব নবরূপে তার প্রাণম় 
অত ছুঁয়ে যেতে হবে বারংবার, তবেই 
সার্থক হবে আজকের পথ্চলা-_এ 
সফরনামা। 


২২ 


পশ্চিমবঙ্গ 


'লিম্পং মহকুমাতেই ভুটান সীমান্তে 

আছে এইসব অপরুপ প্রাম। ঝলং, 
বিন্দু, গোদক, তোদে, তাংতা-_এই অচেনা 
দার্জিলিং পাহাড়প্রিয় পর্যটকদের জনা 
অপেক্ষা করে আছে। 


শিলিগুড়ির ডূযার্স বাসসটা্ থেকে 
সকালে দু'টি বাস যায ঝালং ও বিন্দুর পথে; 
কালিম্পং ও গরুবাথান থেকেও বাস যায় 
ঝালং। একমাত্র কালংরেই আছে থাকার 
বাবস্থা। রাছ্ছা বন উন্নয়ন নিগমের বাংলো, 
বেসরকারি টুরিস্ট লজ আর জলঢাকা 
লবিুৎ প্রকল্পের অতিথি নিবাস। 

শিলিগুড়ি থেকে মহানদী অভয়ারণ্ের 
মাঝ দিয়ে চলে যাওয়া পথে অংগ 
বাগরাকোট,  ওদলাবাডি,  ভামভিষ, 
মালবাহার, টালসা, চাপরামারি ছাড়িয়ে 
ঝালং পৌছবে বাস ঘণ্টা তিনেকে। কখনও, 
অরণ্য নিবিড়, কখনও মায়াময় ছায়ায়. 
কখনও, বিমহিমে তন পুরো পথ জুড়েই 
রী অপ 


ভুটান পাহাড়। পাহাড়ের মাথায় ছবির মতো 
ভুটান প্রাম। 


শহরের প্রবেশ পথে কোলুং নগী। ঝোলুং 
নদীর ব্রিজ পেরোলে বনবিশ্রামাগার। 
শিলিগুড়ি থেকে ঘণ্টা তিনেকে বাসে 
পোছানো যায় ঝালংয়ে। সরকাবি বেসরকারি 
নানা বাস আছে এ পথে। ভাড়াও সামান্য, 
প্রকৃতির অসাধারণ নিসর্গ-সৌন্দর্য সঙ্গী হয় 
এ পথে। উচ্ছল ঝোলুংষের অবিরা্ বয়ে 
চলা বড়ই উপভোগ্য 

কোলুং ব্রিজ প্েরোলেই চেকপোস্ট। 
অঞ্চলটি ভুটান লাগোয়া বলে কালং পার 
হতে বিদেশি পর্যটকদের অনুমতি নিতে হয়। 
চেকপোস্ট পেরোলেই ছোট্র বাজার। বুধবারে 
হাট বনে। স্থায়ী দোকানে প্রায় সবই মেলে। 

বাজার ছাড়িযে আরও উত্তরের পথ 
ধরে ১২ কিমি গেলে কিনদু। বাস যায়। সময় 
নেয় ঘন্টাখানেক। ঝালং আর বিন্দুর মাকে 
প্যারেন। এখান থেকে পথ আর উড়াই নয়, 
গত উৎ্রাই। ভানদিকে খাড়া দেওয়ালের 
মতো ভুটান পাহাড়॥ সামনে হিমালয়। 

বি যেখানে জলঢাকায় হিশেছে সেখানে 
খেষে গ্লেছে চলার পথ। জলকে বেঁধে রেখে 
তৈরি হচ্ছে জলবিদ্ুৎ। ৩৯ মেগাওয়াট 
বিদ্যুতের ভাগ পায় ভুটানও। কারণ, 
জলঢাকার জলে যে তাদের ভাগ আছে। 
কিলদুর ওপারে বকবকি। ভুটনপ্াথ। নিরিবিলি 
নির্বস্ধাট এই গ্রামণ্লোতে যেন অসীম শান্তি 
বিরাজ করছে। থাকার ব্যবস্থা তেমন নেই! 


যানবহুনের স্বল্গতা আছে। তাই আবার 
ফিরে আসতে হয়। 
 গোদক তোদে-ভাংতা 

প্যারেন থেকে উত্তর-পশ্চিমের রাস্তা 
চলে গেছে গোদকে। ছোট্র পার্ক প্রাম। 
সীমান্তের ওপারে ভূটান। ঝালং থেকে এর 
দুর ১৫ কিমি। গোদক থেকে আরও উত্তরে 
'কিঘি সাতেক গেলে আর এক প্রাম। তোদে 
উপজাতিপ্রধান গ্রাম। এই প্রাম দুটি পর্যটন 
মানচিত্রে বিশেষভাবে উঠে আসছে। পাশ 
দিয়ে বয়ে যাওয়া জলঢাকা আর নিচের 
ঝাল উপতাকা প্রকৃতিকে বড় দুন্দর করে 
তুলেছে। খাড়া চড়াইয়ের জন্য বাস যায় না 
এ পথে। ঝালং থেকে জিপ নিয়ে আসা যায়। 


এই গোদক  তোদে-তাংতা-_এখনও 
কিযয়ের পথ হিসেবে রমলীয়। তোদে 
থেকে হাঁটা পথে চলে যাওয়া যায় তাংতা। 
আরও উত্তরে বোচে-লা-পাস। 


এপ্রিল-মেতে এই তোদে তাংতা হয়ে যায় 
ভ্যালি অব ফ্রায়ার্স। এই ফুলের রাজ্য 
আসা যায় কালিম্পং থেকে রেনক হয়েও। 
নানা বর্ণের পাহাড়ি ফুলে তোদে-তাংতার 
পাহাড়ি লাবণ্য যে কত রূপমরী এখনও 
পর্যটকদের কাছে তা তেমনভাবে গৌছয়নি। 
কুবদ্যাক কাধে করে যেকোনও সময় এই 
তোদে ভাংতার পথে বেড়িরে পড়া যার। 


উদ্দাম জীবনের স্থাদ নিতে নেমে পড়ুন 
খরন্রোতা পাহাড়ি নদী তিস্তা-রঙ্গিতে দীড় 
বাইতে। দুর্বার গতিতে পাহাড় থেকে নেমে 
আসছে নদী। নদীর সঙ্গে ভাসতে ভাসতে 
ব্াফট অর্থাৎ হাওয়া ভরা সিছেটিক ভেলা। 
ঢেউয়ের আছাড়ে দোলায় দোলায় দুরাস্ত ছন্দে 
নামে নানা রঙের ভেলা। একেই বলে 
ব্যাফটিং। 

তিস্তা এবং রঙ্গিত_ দুটো নছীতেই 


রোমাঞ্চ পর্যটন 


ব্যাটিং হয়। রি ব্যাকটিংরে বেশ ঝুঁকি, 
তাই মন্জা বেশি। সাঁতার না জানলেও 
র্াফটিং করা যায়। দু'ধরনের ব্যাকটিং 
আছে। যারা সীতার জানে তাদের জন্য এবং 
যারা জানে না তাদেরও জন্য। 


সারাদিন নদীতে ভেসে বিকেলে ক্যাম্পে 
ফেরা ষায়। ব্যাফটিংয়ের জন্য যোগাযোগ 
করা যায়_ 


দার্জিলিং গোর হিল কাউন্সিল কাউন্টার 
আই টি ডি সিং এমবাসি বিশ্ডিং ৪ 
সেকশপিয়ার সরণি, কলকাতা-ৎ১, ফোন- 
২৪২১৪০২। 

অছাড়া বিভিন্ন বেসরকারি উদ্যোগে 
নানান ব্যবস্থা আছে। প্রয়োজনীয় র্যাফট, 
লাইক জ্যাকেট, ওয়াটার প্রফ জুতো বা 
স্যাভল, হেলমেট, রোদ চশমা-_সবই 
সরবরাহ করে কর্তৃপক্ষ। যাদের হার্টের 
সমস্যা আছে, বা ভার্টিগো ধরনের অসুখ 
থাকলে এ খেলায় না মাতাই ভাল। 

সাতআট জনে গ্রিলে ছৈ হৈ করে 
জেলায় চড়ে বসা। সঙ্গে থাকে গইড। এ 
এক বোমাগ্কর অভিজ্রতা। 


নিজস্ব প্রতিবেদক 


পশ্চিমবঙ্গ 


উততদ, তেমনই প্রাণীর ক্ষেতে শুধু ফানই 
আড়াইশ প্রজাতির চারশো প্রজাতির পাখি। 
চক্র অগণা অর্কিভ পরিবার। পশ্চিমে 
মহান আর পর্ব স্ষোশ সারা জেলা জুড়ে 
ছতিযে আছে তিনতা, তোর্সা, জলঢাকা, 
রায়ডাক, কালজিনি কতনদী।কত জনগোষী। 


সাওতাল, ওরাও, মুগ, মেচ. রাভা, টোটো। 
চিত্রে ভরা এদের ল্রোকসংস্কৃতি, জেলার 
নানা জায়গায় আছে পন কেন্দ্র 

গরুমারা-_জেলা শহর থেকে ৫০ কিমি 
ছুরে। ১৯৪৯ সালে অভয়ারণ্য হিসাবে 
ঘোষিত হয় যাত্রপ্রসাদ ওয়াচ টাওয়ার থেকে 
অনেক বনাপ্াদীই দেনা যায। হাতির পিঠে 
চড়ে জঙ্গল তমণের ব্াহা আছে। 

কোথায় থাকবেন-__বনবিভাগের 
বাংলো। ২টি ৪ শ্যবিশিষ্ট ঘর। ভাড়া 
দৈনিক ১৫০ টাকা। 


জলগাইগুড়ি- রূপের দেশে অসামান্য হাতছানি ন 


চাপরামারি__জেলা শহর থেকে ৬৫ 
কিমি দূরে। অসাধারণ প্রকৃতিপথ সঙ্গী করে 
যেতে হয়। 


(কোথায় থাকবেন-_বনবাংলো। ২টি 
৪ শয্যাবশিক্ট ঘর। ভাড়া দৈনিক ১৫০ টাকা। 

গরুমারা-চাপরামারি বনবাংলো 
সংরক্ষণের জদ্য যোগাযোগ করুন বিভাগীয় 
ব্লাধিকারিক,. ব্লাগাপী শাখা 
(২). অরগাভবন,  জলপাইওড়ি, 
হূরভাফ_ ০৩৫৬১) ২৪৯০৭। 


পশ্চিমবঙ্গ 


দি প্রতি বৃহস্পতিবার বদধ। বর্জাকালে ১৯ 
জুন খেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। 

সুরভি সূর্ি নদীর তীরে বনবাংলোয় 
খর অভিজ্ঞতাই আলাদা। ৬টি ঘর আছে 
পশ্চিষবঙ্গ বন উদ়্ন নিগমের। কলকাতা 
থেকে বুকিং হয়। (ভাড়া ইত্যাদির জন্য-_ 
পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন দিগমের আবাস 
তালিকাটি দেখুন) শিলিগুড়ির পশ্চিমবঙ্গ 
পর্ষটন উন্নয়ন নিগম থেকেও বুক করা যায়। 

চালসা-_ জেলা শহর থেকে ৫৭ কিছি। 
পূর্ত বিভাগের দুটি বাংলো আছে। মাথাপিছু 
ভাড়া ৯০ টাকা। 


বুকিং-এর জন্য যোগাযোগ 
করুন__ 

নির্বাহী আধিকারিক 

নাগরাকাটা নাগ বিভাগ গর্ত বিভাগ) 
মাল, জলপাইওড়ি 

দূরভাষ-_(০৩৫৬২) ৫৫১২৯ 

এখান থেকে মেটেলি ও সামসিং যাওয়া 


উত্রয়ন নিগমের পর্যটন আবাস আছে। দুই 
শখ্যার ১০টি ঘর আছে। ৪৫০ টাকা ঘরপিছু 


ডা বাতানুকুল দুটির ঘরপিছু ভাড়া ৭০০ 
টাকা। 


মালবাজার থেকেই গরুমারা, চাপরামারি 
ঘোরা যায়। পথটিন আবাস বুক করা 
যাফ_ 

(১) ইারিস্টপরেন্ট, ৩/২ বি বা দি বাগ, 
জলকাতা-১। (২)ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন 
সেন্টার  হিলকার্ট রোড, শিলিওড়ি, 
মেঘ্যলরার টারিস্ট লজ, মালবাজার থেকে। 

কাঠামবাড়ি_৫০ কিমি দৃরে। 
জুবিভাগের বাংলো আছে। ঘরপিষ্কু দৈনিক 
১০০ টাকায় ২টি ঘর আছে। 

ওদলাবাড়ি__৯০ কিমি দূরে। ভিন 
ব্যদরেজের কাছে। বনবিভাগের ৪ শয্যাবিশিষ্ট 
সি ঘরের একটি বাংলো আছে। শিলিগুড়ি 
5 ল্লপইগুড়ি থেকে বাসে আসা যায়। 

আম্ববাড়ি__হলদিবাড়িগামী ট্রেনে 
ানকাড়ি ফালাকাটা স্টেশন থেকে আসা 
লু ছরপিছ্ু ৫০ টাকা ভাড়ায় ২ ঘরের 
কলে আছে। 


 বোদাগঞ্জ__২৫ কিষি দূরে শিকারপুরে 
২ ঘরের বনবাংলো। মাথাপিছু ভাড়া ৫০ 


_লিলিগড। হুরভাষ_০৩৫০) ৪০৬৪৩৬1 
খুটিমারি__৭০ কিলোমিটার দৃরে। 
গয়েরকাটা জঙ্গলের ভিতর ২ ঘরের 
বনবাংলো। ঘরপিছু ভাডা ১০০ টাকা। 
সংরক্ষণের জন্য যোগাযোগ_ 
বিভাগীয় বনাধিকারিক, জলপাইগুড়ি 
বিভাগ, অরশ্বভবন,  জলপাইওডি। 
হুরভাক_০০৫৬১) ৩২০১৬। 
যদারিহাট-__জলদাপাড়া অভয়ারপ্যের 
প্রবেশ পথে মাদারিহাট। এবানে জলদাপাড়া 
টারিস্ট লঙ। হিশয্যার ১০টি ঘর আছে। 
ঘরপিদ্ু ভাড়া ৭৫০ টাকা। ১৩ শয্যার 
ডরমিটরি মাথাপিছু ৮০ টাকা ভাড়া। দুই 
শয্যার দুটি কটেজ। প্রতিটির ভাড়া 
০০ টাকা। 
ভাাড়া, পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন নিগমের 
একটি বাংলো আছে। €টি ব্লক আছে। 


বক ! মোট] শহ্যা | দৈনিক ; কাদের জন্য: 
মর ভাজ 

এ ||] » [ভিআইপি 

বি] ১ | ২ [২০০ | সাধারণ 

দি] ১] ৪] ২৫০ | সাধারণ 

ডি! ১| ও ১২৫০ | সাধারণ 


যায় এখান থেকে। মাথাপিছু ৭০ টাকা 
লাগে। মাদারিহাট পর্যটন আবানে জানালে 
ওরাও বযবহা করে দেয়। 

মোট ৬টি দু শয্যার ঘর আছে। ৩টি 
কলকাতা থেকে এবং ৩টি শিলিগুড়ি থেকে 
বুকিং করা হয়। ঘর ভাড়া ৫৭৫ টাকা। 
মাথাপিছু রাতের খাবার এবং সকালের 
জলখাবারের জন্য ১১০ টাকা। 


মাদারিহাট ও হলং-এ ঘর 
সংরক্ষণের জন্য যোগাযোগ__. 
১) ট্যারিস্ট পয়েন্ট, 
৩1২ বি বা দী বাগ, কলকাতা-১, 
দুরভাষ_০৩৩) ২৪৮-৮২৭১, 
২৪৮৮২৭৩ 


২) ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন সেন্টার, 
হিলকাট' রোড, শিলিওড়ি, 
দুরভাক--(০৩৫৩) ৫১১-৯৭৪, 
৫১১৯৭৯ 


তে) জলদাপাড়া ট্যুরিস্ট লজ, 
আনদারিহাট 


হুরভাক (৩৫৬৩) ৬২২৩০ 


টোটোপাড়া__মাদারিহাট থেকে ২২ 
কিমি দূরে। পৃথিবীর অন্যতম আদিম 
জনগোষ্ঠী টোটোরা পাহাড়ের কোলে এখানে 
খাকে। থাকার ব্যসথা_-অনপ্রসর শ্রেণীর 
কল্যাণ বিভাগের একটি থাকার জায়গা 
আছে। [দূরভাষ-_(০৩৫৬১) ৩০৯১৭ ]1 
শিলিগুড়ি থেকেও টোটোপাড়ায় যাওয়া 
যায় 


বড়ডাবরি-_হাসিমারার কাছে বড়ভাবরির 
১৪ শহ্যার যুব আবাসে মাথাপিছু ১০ টাকা 
ভাড়ায় থাকা যায়। বড়ডাবরির অতিথি 
নিবাসটি আলিপুরদুয়ার শহর থেকে ২৫ 
কিমি দূরে ২টি দু শয্যার ঘর আছে। 
ঘরপিছু দৈনিক ভাড়া ১৫০ টাকা। 


শিলিগুড়ি ট্যুরিস্ট ব্যুরো, 
পঃ বঃ সরকার, হিলকার্ট রোড, 
ভুরভাক_০০৩৫৩) ৫১১-৯৭৪, 
৫১১৯৭৯। 


'নিলপাড়া-_ আলিপুরদুয়ার থেকে ২৭ 


কিমি দূরে দু ঘরের দু শাখ্যাবিশিষ্ট অতিথি 


নিবাস। ঘর ভাড়া ১৫০ টাকা। 


চিলাপাতা__কাছেই নল রাজপ্রাসাদে 
ধ্বংসাবশেষ। ২ ঘরের অতিথি নিবাস 
আছে। ভাড়া ১৫০ টাকা। 


কোদালবস্তি-_চিলাপাতা অরণোর মাঝে 
(কোদালব্তি। আলিপুরদুয়ার থেকে ২২ কিমি 
দূরে। ১০০ টাকা ভাড়ায় একটি ঘর আছে। 

উপরোক্ত তিনটি স্থানের বনবাংলো 
সংরক্ষণের জন্য যোগাযোগ__ 


শ্চিব্ষ 


২৭ 


বিভাগীয় বনাধিকারিক, 

কোচবিহার, কন বিভাগ, 

(কোচবিহার, ৭৩৬১০১, 

দুরভাফ __ (০৩৫৮২) ২২৪৮৫, 
২২৯১৯): 

হাসগিমারা থেকে যাওয়া বায় 


নতুন পর্যটন কেন্দ্র 
কুপ্জনগর-_জেলা শহর থেকে ৭০ কিমি 


জনপ্রিয় হচ্ছে। আছে একটি মুগদাব। 


ভুটানঘাট-_রায়ভাক নদীর পাড়েই 
ভুটানঘাটের বনবাংলে!। দু শয্যার তিনটি 
ঘর। ১৫০ টাকা ঘরপিছু ভাড়া। 


জয়স্তী__-আলিপুরদুয়ার শহর থেকে ৩০ 
কিমি দূরে। পাহাড় জঙ্গলের মাঝে এক ছোট্ট 
গ্রাম। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের একটি 
বাংলো আছে। দু শয্যার ওটি এবং ৬ শয্যার 
একটি ডরমেটরি। মাথাপিছু ভাড়া 


দূরভাফ-_(০৩৫৬১) ৩০৬৫৯। 


জাযন্তী মহাকাল-_জয়্তী থেকে গভীর 
জঙ্গলের মধ হেঁটে ৫ কিমি গেলে 
মহাকাল। পাশেই অন্ধকার গুহা। মোমবাতি 


দাপট ॥ উপর থেকে যেগুলো কুলছে তাদের 
নাম স্টালাকটাইট। যেগুলি উঠ হয়ে উঠছে 
দের বলে স্টযলাকমাইট। পাহাড়ের চায় 
মহাকাল মনদির। 


বক্সা_ জয়ন্তী থেকে লেপচাখা হয়ে বঙ্সা 
পাহাড়। সান্্রাবাডি থেকে হাঁটাপথেও যাওয়া 
যায়। এখান থেকে অনেকগুলি ট্রেকিং রুট 
আছে। সিঞ্চুলা পর্বতমালায় এটি অবস্থিত। 
মধা ও পশ্চিম ভুঙ্টান এবং তিব্বতের সঙ্গে 
বাংলার অন্যতম বাণিজ্যপথ এটি। চুন'ভাটি, 
ডাসিগীও, রাপং, লেপচাখা, ওসেলুম, 
তাসিডিংকা, কাতৃলুং নদী এবং এই জেলার 
সর্বোচ্চ পাহাড় তপগী (৫১৬০০ ফুট) 
এখানে আছে বক্সা বন্দীশিবির। সান্তলাবাড়ি 
থেকে ৫ কিমি পাহাড়িপথ হেঁটে বঙ্সাদুয়ারে 
যাওয়া যায়। ২৬০০ ফুট উচুতে স্থানীয় 


দূরে ফালকাটার কাছে। চড়ইভাতির জন্য 


ইকো ডেভেলপমেন্ট কমিটির পরিচালনায় 
১৬ শ্যার ডরমেটরি আছে। মাথাপিছু ৬০ 
টাকা ভাড়া। বন বিভাগের ১০ শহযাবশি্ট 
এক-একটি ঘরের ভাড়া ১৫০ টাকা। ২টি 
ঘর আছে। 

৭৬০৬৭ বর্গ কিমি জুড়ে বঙ্সাব্যাঘ 
প্রকল্প এর মধ্যে ২৬৯ বর্গ কিমি অভয়ারণ্য 
এবং ১১৭০১ বর্ণ কিমি জাতীয় উদ্যান! 
রায় ৩৪টি চা-বাগান এই ুলকে 


বারবিশা__আলিপুরদু়ার থেকে বাসে। 
দু শয্যার ২ ঘরের বনবাংলো। দৈনিক ভাড়া 
৯০ টাকা। 

কুমারগরাম__অসম-ভুটান সীমান্তে, 
সঙ্কোশ নদীর ধারে? আলিপুরদুয়ার থেকে 
৬৫ কিমি, বাস যায়। ২ শয্যার একটি 
ববাংলো। 


যোগাযোগ__ 

ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর, 

বঙ্সা টাইগার রিজার্ভ (ইস্ট) 

দূরভাক_-(০৩৫৬৪) ৫৬০০৫। 

রাজাভাতখাওয়া__আলিপুরদুয়ার- 
বক্সাুয়ারের মাবাপথে। বনবাংলো আছে 
২টি। লিও হাউস ও টাইগার লজ। লিও 
হাউসে ২ শহ্যবশিষ্ট ওটি ঘর। প্রতিটি ঘর 


১৫০ টাকা। টাইগার লজে ২ শয্যার ২টি 
ঘর। ভাভা ১৫০ টাকা। 


রায়মাটাং-_কালচিনি পর্যন্ত গাড়ি বা 
বাসে এসে আবার গাড়ি করে রায়মাটাং 
বনবাংলো। ২ শয্যার ২টি ঘর। ভাভা ১৫০ 
'টাকা। আলিপুরদুয়ার থেকে ৪৫ কিমি 
দূরে 

'নিমাভি_ আলিপুরদুয়ার থেকে ১৭ 
কিমি। ২ শয্যার ২টি ঘর। ভাড়া ১৫০. 
টাকা। 


বনবাংলোর জন্য যোগাযোগ 
ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর 
বসা টাইগার রিজার্ভ (ওয়েস্ট) 
আলিপুরদুয়ার, জলপাইওড়ি 
দূরভাক_০০৩৫৬৪) ৫৫১২৯। 


পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন উন্নয়ন 
নিম কর্তৃক ডূয়ার্সে 
প্যাকেজ ভ্রমণ 

সেসবের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে জুনের 


দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত প্যাকেজ ট্যুরের 
আয়োজন করা হয়। 


প্রতি শনিবার দুপুর ১২টায় শিলিগড়ির 
হিলকার্ট রোডের ট্ারিস্ট অফিসের 
সামনে থেকে বাস ছাড়ে। 
 মালবাজার হয়ে জলদাপাড়া_গরুমারা 
অভয়ারণ্য, রাতে হলং-এ পর্যটন 
আবাসে থাকা, পরদিন সকালে জঙ্েশ 
মন্দির, বিকেলে শিলিগুড়ি 

দুদিনের প্যাকেজ ট্যার। 
মাথাপিছু ১১০০ টাকা। 

হাতির পিঠে চড়ে গভীর জঙ্গলে প্রবেশ। 


* ১২ জনের ব্যবস্থা করা হয়। ৬টি 
কলকাতা ও ৬টি শিলিগুড়ি থেকে 


বুকিং। 


রোমাঞ্চকর ট্রেন ভ্রমণ 


শিলিগুড়ি থেকে ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসে 
চড়ে পাহাড়-জঙ্গল-নদীর পাশ দিয়ে প্রায় 
সমগ্র ভূয়ার্স ছুরে রাজভাতখাওয়া হয়ে 
আলিপুরদুয়ারে ৪ ঘণ্টায় পৌছানো যায়। 


ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস ছাড়ে 

৪ আলিপুরদুয়ার থেকে ভোর সাড়ে ওটায়। 

শিলিগুড়ি থেকে বিকেল ৪টায়। 
নিজস্ব প্রতিবেদক 


২৬৮ 


পশ্চিমবঙ্গ 


ট্রনে ও দূরপাল্লার বাসে যাওয়া 
যায় ভ্রেলার সদর কোচবিহার শহরে 
অবস্থিত এই সাজানো শহরটি পর্যটকদের 
কাছে ক্রমশই জনশ্রিয় হচ্ছে। 


একটি জেলারপে ছে 
গ্রহে 

(কোচবধুপুর রূপে উল্লিখিত আছে, 

আছে এই শি 


(কোচবিহারের 


গোষ্ঠীর মানুষদের বসতি বলেই এ- 
অঞ্চলের নাম হয়েছিল কোচবিহার 


উত্তরবঙ্গের অনেকগুলি বড় নদ-নদী 
কোচবিহার জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত 
হয়েছে। এগুলি হল- তিত্তা, তোর্সা, 
জলঢাকা (এ জেলায় নাম কোথাও মানসাই, 


এছাড়া রয়েছে অসংখ্য ছোট হ্োতোধারা 
চিরসবুজ কোচবিহারে শরতে নদীর চরে 
কাশফুলের সমারোহ আর শীতে পরিযায়ী 


কোচ রাজা বিশ্সিংহ ১৫১০ ব্িস্টান্দ 
(কোচবিহার রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। 
বিশ্বসিংহের মধ্যম পুত্র নরনারায়ণের সময়ে 
(কোচবিহার রাজোর সীমানা বহুদূর পর্যসত 
বিস্ৃত হয়। তার ছোটভাই শুরু ছিলেন 
একজন দক্ষ সেনাপতি। চিলের মতন 
িপ্রগতিম্পন্ন ছিলেন বলে তার আরেক 
নাম, ছিল চিলারায়। কোচবিহার শহরের 


রর আসেন। রাজা তাকে পরম 
সমাদরে আশ্রয় দেন। সেই থেকে কোচ 


ভি: পক পথটন উন নিগম 


নপেদনারায়ণের ১৭ বছর। ব্রা্মসমাজ 
বালাবিবাহের বিরোধী ছিল। অবশেষে এই 
বিবাহকে কেন্দ্র করে প্রা্ষসমাজ বিভন্ত 
হয়ে ষায়। সুনীতি দেবী রাজবধ্‌ হয়ে এসে 
কোচবিহারে শিক্ষার প্রসারে গুরুতূরণ 
ভুমিকা গ্রহণ করেন। কোচবিহার শহরে 
সক, ভিক্টোরিয়া কলেজ প্রভৃতি সেই সময়ে 
্রতিষ্ঠিত হয়। ভিক্টোরিয়া কলেজে আচার্য 
বজেন্নাথ শীল কিছুদিন অধাক্ষ ছিলেন, 


উনবিংশ শতাভীর শেষভাগে কিশোর 
নপেনারাযণের সঙ্গ বর্ছসমাজে 


টরিক বাহিনীর ছাউনিটির নাম তাই, 
তারই নামে নামাঙ্কিত 'চিলা রায় ব্যারাক'। 
রাজা নরনারায়ণ কামরূপ কামাধ্যা দেবীর 
মন্দিরটি নির্যাণ করেন? এটি ৫১ লীঠের 
একটি প্রসিদ্ধ পীঠ। রাজ্জা নরনারায়ণের 


বিশিষ্ট নেতা কেশবচন্দর সেনের বড় মেয়ে 
সুনীতি দেবীর বিবাহ হয়। এই বিবাহকে 


মানে কলেজটির নাম তাই আচার 
ব্রজেন্্রনাথ শীল মহাবিদ্যালয়। এই শিক্ষা 
্রতষ্ঠানগুলির ইমারত রাজজামলের 
সবাপতোর সুন্দর দিদর্শন। সুন্দর সাজানো 
শহর কোচবিহার। এখন হয়ত জনসংঘ্যার 
পে কিছুটা অবিনযনত। কোচবিহার শহরের 
প্রধান ভ্রষ্টব্য কোচবিহার রাজপ্রাসাদ। এই 
সুর্য ্রাসাদটির স্থপতি ছিলেন এফ 
্রাকলে, চিফ ইন্জনিয়ার। ১৮৮৫ সালে 


২৯ 


নিত প্রাসাদটির আয়তন ৫১৩০৯ 
ব্গফুট।প্রাসদটি উততর-দক্ষণে ৩৯৩ ফুট 
1] ৭ ইঞ্চি এবং পূর্ব-পশ্চিম ২৯৬ ফুট ২ 
হি বিস্তৃত প্রাসাদটির মূল প্রবেশ তোরণ 
পূর্দিকে। সামনের কিলে প্রাসাদের জলছবি 
দেখতে পাওয়া যায়। প্রাসাদের একতলাটি 
মাটি থেকে ৪ ফুট ৯ ইঞ্চি উচু। একতলায় 
অবস্থিত দরবার কক্ষটির আয়তন ৭২ 
ফুট ২৬৫ ফুট ৫ ইঞ্চি! দরবার কক্ষটির 
গম্ুাকৃতি ছাদটির উচ্চতা ১২৪ ফুট ১০ 
ইঞ্চি। ১৯৭৩ সালে শেষ খেতাবপ্রাপ্ত রাজা 
জগ্থগন্্ নারায়ণ ভূপবাহাদুরের মৃত্যুর 
পর প্রাসাদটি অবহেলিত হতে থাকে। এই 
রাজা ছিলেন নিঃসস্তান। রক্ষণাবেক্ষণ ও 
প্রহরার অভাবে কার্যত এই সুন্দর প্রাসাদটি 
দুদের আক্রমণ ও লুঠতরাজের শিকার 
হয়। অবশেষে প্রান্ত রাজ্যপাল অধ্যাপক 
নুরুল হাসানের হত্ক্ষেপে আরকিওলভিক্যাল 
সার্ভে অব ইন্ডিয়া প্রাসাদটির সংস্কার কাজে 
হাত দেয় প্রাসাদটি এখন প্রতি শনি ও 
রবিবার আলোকমালায় আলোকিত করা 
হয়। প্রাসাদটির  প্রদ্শনীকক্ষটি অবশ্য 
এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। 


সাগরদীঘি 

রাজপ্রসাদের দক্ষিণদিকে অবহিত 
শহরের সবচাইতে বড় জলাশয় সাগরীঘি। 
লীথির চারপাশে প্রশাসনিক ভবনগুলি 
এখনও রাজ আমলের সাক্ষ্য বহন করছে। 
উত্তরদিকে রাজা নৃপেন্জ নারায়ণের 
মর্ঘরূরতি ও পশ্চিমদিকে একটি চালা 
আকৃতির শিবমন্দির আছে। মন্দিরটি ১৮০৭ 
সালে রাজা হরেন্নারারণ প্রতিষ্ঠা করেন। 
দিঘির দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত কোচবিহার 
রাজকীয় পরসথাগার। সাগরদীঘির জলে শীতে 
পরিযায়ী পাখিরা দল বেঁধে আসে। শহরের 


অনেকগুলি দীঘি যথা-_লালদীঘি, 
মড়াপোড়া দীঘি, বৈরাগী দীঘি প্রভৃতি। 
শহরে শিশু, কদম, নাগকেশর, আম, কাঠাল 
গাছের সমারোহ। সুন্দর, সরলরেখার সড়ক 
এই শহরকে বিশি্টতা দিয়েছে। লালদীঘির 
পাড়ে রয়েছে ভিক্টোরিয়া জুবিলি টাওয়ার, 


১৮৮৭ সালে নির্ষিত টাওয়ারটির উচ্চতা 
৭০ ফুট। 

সাগরদীঘির পশ্চিমদিকের রাস্তার 
কাছেই অবস্থিত দেবীবাড়ি। কোচবিহার 
রাজপরিবারের দুর্গামণ্ডপ। দুর্গোৎসবটি 
এখনও আয়োজিত হয়। এখানে দেবী দুর্গা 
তার পাশে দুই সী জয়া-বিজয়াকে নিয়ে 


অবহ্থিত। ১৮৮৯ সালে মহারাজ 
নৃপেশ্নারায়ণ মন্দিরটি স্থাপন করেন। 
গৃহদেবতা মদনমোহনের এই মন্দিরটি 


বছর আগে মদনমোহন বিপ্রহটি চুরি 
যাওয়ায় জনমানসে ব্যাপক প্রতিক হয়। 
মন্দিরটি সক্কার করা হয়েছে ও শ্রতি 
সময় আলোকমালায় সক্জিত করা হয়॥ 
পুজা দিতে ও সম্ারতি দেখতে প্রতাহ 
অনেক মানুষ এই মন্দিরে আসেন। কার্তিক 
মাসের রাস পূর্িমার প্রতি বছর মদনমোহন 
মন্দিরকে কেন্দ্র করে রাসমেলা বসে। এটি 
জেলার ও উত্তরবঙ্গের অনাতম বৃহ 
জেলাঃ 

কোচবিহার শহর থেকে ৭. কিমি উত্তর- 
পশ্চিমে অবস্থিত মধপুর ধাম, ফোড়শ 
শতাব্দীতে উত্তর-পূর্ব ভারতে বৈষ্বধর্ম 
্ারক শ্করদেবের সমাধি মন্দির। অসম- 
এর বৈষ্ঞবদের পবিত্র তীর্থ। এখানে 
ভাগবত পাঠ করা হয়। 

মধপুরের কাছেই সিছেসথরী মন্দির 
কাছেই আছে হরিহর শিবের সন্থির॥ 
রয়েছে বালেস্কর শিবের মন্দির। মন্দিরটির 
রিটা রাজা প্রাণনারায়ণ। কিংবদতি, 
পুরাণের বাণাসুর-এর তপস্যায় সন্তুষ্ট শিব 
এখানে প্রতিষ্ঠিত হন। ভক্তের নানে তার 


নাম বাণেস্থর। শিবরাত্রিতে বড় মেলা বসে। 
সংলগ্ন দীঘিতে রয়েছে প্রচুর কচ্ছপ। 
প্রচলিত ধারণা এরা মোহন নামক কচ্ছপের 
বংশধর। কোচবিহার-আলিপুরদুয়ার মিটার 
গেজ রেলপথে বাণেশ্বরে একটি রেল 
স্টেশনও আছে। 

(কোচবিহার থেকে অসমমুখী সড়কে 
মহকুমা শহর তুফানগঞ্জ। তুফানগঞ্জে 
রয়েছে একটি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ অনুমান 
এটি চিলারায়ের গড় ছিল। 

(কোচবিহার জেলার মহকুমা শহরগুলি 
হল যথাক্রমে  তুফানগঞ্জ, দিনহাটা, 
মাথাভাঙ্গা, মেখলিগঞ্জ ও কোচবিহার 
(সদর) প্রতিটি শহরেই রাজপরিবার কর্তৃক 
প্রতিষ্ঠিত একটি করে মদনমোহন মন্দির 


প্রতিযোগিতা হয়। কয়েকশো প্রতিযোগী 
এই প্রতিযোগিতাগুলিতে অংশগ্রহণ করে। 
উৎসাহীরা আসতে পারেন। 

কোচবিহার থেকে দিনহাটাগামী সড়কে 
তোরসা নদীর সেতু পেরিয়ে ধলযাবডি গরাম। 
এখানে অনেক মানুষ শীতলপাটি তৈরি 
করে জীবিকা অর্জন করেন। অত্যন্ত ভালো 
মানের শীতলপাটি তৈরি দেখতে ও বিনতে 
অনেকেই আসেন এখানে। ধলুযাবাডিতে 
একটি প্রাচীন শিবমন্দির আছে। 

শহরের দক্ষিণে তোরসার ধারে রয়েছে 
তোর্সাপীরের দরগা। অনেকেই আসেন 
পীরের দরগায় নানা প্রার্থনা নিয়ে। 
গৌঁসানিমারী 


(কোচবিহার শহর থেকে চোদ্দ মাইল 
দক্ষিপূর্বে অবহিত গৌসানিমারী গ্রাস। 
নিকটবর্তী রেল স্টেশন দিনহাটার 
(কোচবিহার-গিতালদহ মিটার গেজ লাইনে) 
দূরত্ব পাচ মাইল। দিনহাটা, জেলার একটি 
মহকুমা শহর! দিনহাটা সড়ক পথে 
কোচবিহার শহরের সঙ্গেও যুক্ত। 


পশ্চিমবঙ্গ 


বিভিন্ গ্রথে প্রচলিত বহু কাহিনী ও 


প্রাগজ্যোতিষের রাজা ভগদন্ত মহাভারত 
যুদ্ধে নিহত হলে তার মন্্রপৃত কবচ (দেবী 
ভগবতী প্রদত্ত) অযতরে পতিত ছিল এবং 
রাজা চক্রধবজ বা কাতেন্বর সবপরাদিষ্ট হয়ে 
তা নিয়ে এসে রাজধানীতে স্থাপন করেন। 
গৌঁসনীমঙ্গলে লিখিত আছে স্ফটিক কুড়ার 
তটে এক শিমুল গাছের মূলে ওই 'কবচ' 
নিহিত ছিল। রাজা কাল্েশ্বর 'ধুজালী” 
নামক চণ্ডালের সাহায্যে তা পেয়েছিলেন 
এবং সেজন্য তিনি তাকে মৈথিলী ব্রাহ্মণ 
শ্রেণীভুক্ত করেন ও ফুলতোলা দেউরী 
উপাধি দান করেন। মতান্তরে ভগদত্তের ওই 
অক্ষয় চণ্ডিকা কবচ যুদ্ধাবসানে তার 
বংশধরদের অধিকারে ছিল। ১৮০৮ সালে 


ভ্যাটস এই অঞ্চলটি পরিদর্শন করেন। তার 
পর্যবেক্ষণের ফলাফল তিনি নোট আকারে 
গল: 8০০৫৮০০% ০6 0০০তাথা, 
951-এ সংশ্লিষ্ট করেন। কামতাপুর 
রাজ্যের রাজপাট দুর্গবে্টিত ছিল। দুর্গটি 
বিস্তৃত ছিল পূর্ব-পশ্চিমে। উত্তর-দক্ষিণে 
সীমাবজ্ঞ। বহিঃ প্রাচীরের আয়তন অন্তত ২০ 
মাইল। দক্ষিণদিকে সিঙ্গিসারী নদী। এছাড়া 


গৌঁসানিমারী থেকে ২ যাইল দূরে 


৩১ 


তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাভপুর ও 

'মালদার প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে 

থাকা প্রততান্তিক ধ্বংসাবশেষের 
মধ্যে উত্তর দিনাজপুরের সদর শহর 
রায়গঞ্জ। ১৪০২২ একর সবুজ বনভূমিতে 
রায়গঞ্জ পাখিরালয়। রায়গঞ্জ শহরকে 
বাহাতে রেখে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে 
একটু এগোলেই কুলিক নদী ও তার ছোট্ট 
সেতু। জাতীয় সড়কের ঠিক পাশে নদীর 
পাড়ে বনবিভাগের জমিতে এই পাখিরালয়। 
অর্জন, মেহগনি, সেগুন, কদম, জারুল, শিশু 
এখানে। এই পাখিরালয়ে মুলত বাগলা, 


1 ছে 
রায়গঞ্জ পাখিরালয় 


ব্ধিবাদলের পর হঠাৎ উড়ে আসে কয়েকশো 
পাখির কাক। 


অথ বার শুরুতে বাসা বাঁধার তৎপরতা 
সাপের বাচ্চা, কীটপতঙ্গ ও মাছই এদের 
খাদা। মা-পাখিরা এ সময়ই বাসায় তিন 
থেকে পাঁচটি ডিম পাড়ে। 

এ যাসের ওয়, গর্থ সপ্তাহে 
নিজেদের পায়ে দীডানোর শিক্ষা। তারপর 


উ, ওড়ার। টানা নভেম্বর যাস ধরে চলে 


করবে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য উত্তরের 
কিধাত মৎস্য বোডোলি ও বটিপুটি। 
রসিক বিলে অবস্থানকালে পর্যটকদের 
উপরি পাওনা হতে পারে শরৎ রাভার 
গলায় ভাওয়াইয়া গান শোনা! বন 
বিভাগের কর্মী এই সদাহাসাময় যুবকের 
দোতারা বাদাযসত্রের ওপর নিয়ন্ত্রণ ও অপূর্ব 
করে ভাওয়াইয়া লোকলীতির পরিবেশনা 
আপনাকে সুগ্ধ করবে। শরৎ-এর সঙ্গে চলে 
আসুন কাছেই রাভা সম্দায়ের প্রাম 
শোলাবাড়িতে। পরিচিত হোন প্রামবাসীদের 
সঙ্গে। রাভা পরিবারের আন্তরিকতা 
আপনাকে যুদ্ধ করবে। 


যোগাযোগ ও থাকার ব্যাবস্থা 

হাওড়া ও শিয়ালদহ থেকে কোচবিহার 
যাওয়ার অনেকগুলি ট্রেন আছে। হাওড়া 
থেকে কামরূপ একপ্রেস, সরাইঘাউ 
এক্সপ্রেস এবং শিয়ালদহ থেকে কাঞ্জানজগ্ঘা 
এক্সপ্রেস, তিস্তা-তোর্সা এক্সপ্রেস ও 


উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস-এ নিউ কোচবিহার 


কোচবিহার জেলার এবং উত্তরবঙ্গের 
একটি উ্লেখযোগা জলাভূমি 
৪০৫১) রসিক বিল। কোচবিহার থেকে 
মহকুমা শহর তুফানগঞ্জ হয়ে সড়কপথে 
রসিক বিল যাওয়া যায়। তবে যাওয়া সহজ 
আলিপুরদুয়ার মহকুমার কামাখ্যাগুড়ি হয়ে। 
কামাধযাগুড়ি থেকে রসিক বিলের জলাভুমি 
মাত্র তিন মাইল পথ। বিকশায় যাওয়া 
যায়। ব্স্তগঞ্জ কামানযাগুড়ি বাস ও. 
নপথে কোচবিহার ও আলিপুরদয়ারের 
সঙ্গে যুক্ত। 

রসিক বিলকে ঘিরে রয়েছে লাগুরহাট 
ও আটিয়ামোচর এলাকার বনভৃমি। এই 
দুটি এলাকার মধ্যে যোগাযোগ 'বটিকাটা 
নালার' ওপর তৈরি সীকো। সংলগ্ন বনে 
আছে শিশু, গামার, কদম, মিনজুরী ও 
অ্যন্য গাছপালা। 


যাওয়া যায়। দূরত প্রায় ৭০০ কিলোমিটার। 
স্টেশন থেকে কোচবিহার শহর ৫ কিমি 
দূরে। রিকশায় যাওয়া যায়। কলকাতা থেকে 
রকেট বাসে কোচবিহার যেতে ১৫/১৬ 
ঘণ্টা সময় লাগে 

বজ্জা অরপ্যের রাজাভাতখাওয়া ও জাতী, 
শিলিগুড়ি ও জলপাইগড়ির সঙ্গে যুকত। সব 


'হারি সব চা বাগানের মাঝে 

সনদরী ভূয়ার্সে কটা দিন 

কাটানোর মন্গাই আলাদা। 
কৃতি এখানে সদ লা্ামী। অথচ আছে 
নিশুতি রাত। উজ্ভুল কিশোরীর মত অবণ্য- 
ঝোরা। দুরন্ত পাহাড়ি ননী। অপরূপা চা 
বাগানের সবুজ হ্ৃদয়। মন এখানে নিজের 
মতো ছড়িয়ে পড়তে জানে 


বাঘপুল পেরিয়ে শিলিগুড়ি থেকে যে 

সেবক রোড চলে গেছে ওটা ধরেই গাড়ি 
ছুটবে। আস্তে আস্তে শুরু হবে নিজেকে 
হারানোর পালা। দু'পাশে অহদনদা 
অভয়ারণা। ৩১নং জাতীয় সড়ক ধরে তিস্তা 
পেরিয়ে পথ চলেছে আসামের গুয়াহাটি। 
কাছেই মংপং। ইচ্ছে হলে এখানেও থাকা 
যায়। ছবির মতো জায়গাটি। অবশ্য সারা 
ডুসই তো ছবির মতো। ঘণ্টা দুয়েক 
পৌছে যাওয়া যায় মাল। মালকে কেন্দ্র 
করেই ডূয়ার্স হরণ শুরু করা যায়। 


তেসিমলা 

পর্যটন মানচিত্রে নতুন যে নামটি উঠে 
আসছে, তা হল তেসিমলা। মালের 
ব্যালটেক্স মোড় থেকে জলপাইগুড়ি যাবার 
পথে দু কিমি, এগোলেই প্রকৃতির নিভৃত 
কোল তেসিমলা প্রাম। বেসরকারি ব্যবস্থা 
আছে থাকার। মোম-ক্যোতসরায় এখানে 
প্রকৃতি স্বীয় রূপে দেখা দেয়। তেসিমলা 
থেকে চলে যাওয়া যায় ডামডিম, গরুবাথান, 
পাপরিখেতির পথ ধরে লাভা-লোলেগীও, 
যেখান থেকে অনায়াসে দেখা যাবে তুযারশুভর 
হিমালয়। গরুমারা জাতীয় উদ্যান, চাপমারির 
অভয়ারণ্য কিংবা চালসা, খুনিয়া হয়ে কালং, 
পারেন। 


চপরামারি অভয়ারণ্য 

শিলিগুড়ি থেকে ৭০ কি দূরে 
চপরামরি। প্রকৃতি নিহ্বেকে এখানে 
অসাধারণ রূপসী করে রেখেছে। লিস, ছিস, 
চেল, নেওড়া_ এইসব সুন্দরী নীরা 
আপনাকে দেখা দেবে মুখের উড়ী সরিয়ে 
কীকরে যে পৌছে যাবেন এ পথের শেষ 
জনপদ চালসা টেরই পাবেন নাঃ এখানেই 


সেরে নিতে হবে বন বরণের বাজার-হাট। 
পেবোতে হবে যৌবনবতী সূর্ি নদী। দূরে 
পাহাড়ত্রেণী হাতছানি দেবে। পাশে ছোট 
ছোট গ্রামের খেত। উঁচু যাচা যাকে মাঝে। 


চালসা থেকে খুনিয়া মোড় সাত কিছি। 
এই শুনিয়া মোড় থেকে নানাদিকে বানা চলে 
গেছে। উত্তর চাপরামারি, ঝালং হয় বিন্দু 


বনবাংলোয়। এ পথে কিমি চারেক গেলেই 
চোখে পড়বে মিটার গেজ রেলপথ। চলেছে 
শিলিগুড়ি থেকে আলিপুরদুয়ার 


খরুমারা অভয়ারণ্য দিয়েও আসা হায় 
চাপরামাবি। আালবাজারের টুরিস্ট লজ 
থেকে গাড়িতে করে একদিনেই বেড়িয়ে 
নেওয়া যায় গরমারা, চাপরামারি, ঝালং, 
কিন! শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, দা্জিলিং 
কালিম্পং. কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার 
নানা দিক থেকেই বাসে করে পৌছে যাওয়া 
যয চালসা। চালসা। থেকে জিপ বা গাড়িতে 
চাপরামারি, গরুমারা যাওয়া যায়। রাতে 
গাড়ি চলে না ও পাথে॥ 


চালসা থেকে লাটাগুড়ির পথে গরুমারা 
অভয়ারণোর প্রবেশ দ্বার বাঁদিকে রেখে 
এগোলে লাটাগড় প্রকৃতি পরিচিতি প্রাণ 
ৰা প্রকৃতি বীক্ষণ কেস্। সকাল নটার আগে 
প্রবেশের অনুষতি মেলে নাঃ 

প্রকৃতিকে হাতেকলমে চিনিয়ে দেবার 
বিরাট আয়োজন এখানে। শুধু সবুজ অরশ্যে 
দুটি দিনের বিশ্রামে সাঙ্গ করা যাবে না 
বনন্রষণ। পর্যটককে প্রকৃতি সচেতন করার 
জন্য নানা আয়োজন এখানে। বনাপ্রামী শুধু 


থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত খোলা। ছুটির দিন 
কন্ধ। চাপরামারির জঙ্গলে দিনে দিনে 
বেড়ানোর অনুমতিপতরও সংগ্রহ করা যায় 
এখানে অফিস থেকে। 

গরুমারা প্রায় ৮০ বর্গ কিমি জুড়ে। 
১৯৮০ সালে এটি জাতীয় উদ্যান হিসাবে 


ঘোষিত হয়েছে। চাপরামারি প্রায় 
৯৪২ বর্গ কিমি। আটাত্তর রকম প্রজাতির 
বিনা প্রাণীর সন্ধান পাওয়া গেছে। সংখ্যাটি 
সম্প্রতি হয়তো কিছুটা বেড়েগুছে। গাউর, 
বানর এবং ঝাকে ঝাকে অমূর। বিচিত্ 
সমারোহ নানা প্রজাতির ও নানা দৈর্ঘোর 
ঘাসের। প্রায় তিরাশি রকমের ঘাস আছে। 
উচু ঘাস যাকে এলিফ্যান্ট প্রাস বলে তারই 
পাশে মধুকা, টাটা, গয়াতেমালা, পরুভু কত 
প্রজাতির ঘাস। 


নানা রকমের পাথি আছে ছোট ছোট 
জলাগুলিকে ঘিরে। শীতের দুপুরে এই 
জলায় কত না পাখিদের ভিড়। সম্বর, চিতল, 
হগ ডিয়ার আর বার্কিং ডিয়ার-_চার 
ধরনের হরিণ আছে এখানে। আছে নানা 
ধরনের বিড়াল। জঙ্গল ক্যাট, লেপার্ড ক্যাট 
বা ফিশিং ক্যাট। 


ছোট্ট টিলার ওপর কাঠের বনবাংলো। 
পিছনে করীদের আবাসম্থল। সামনে 
ফুলবাগান। চারপাশ পরিখা বেষ্টিত। 
আট-দশ ফুট গভীর পরিখার ওপরে ডু-বরিন্দ 
পাতা থাকে। বাত নামতেই তা সরিয়ে 
নেওয়া হয়। বিচ্ছির হয়ে পড়ে বনবাংলো। 
সুতরাং বুঝে নিতে কষ্ট হর না-_এখানে 
অরণ্য ভীষণভাবেই বনয। বন্যতার কারণেই 
নিরাপত্তার এত কঠোর বেষ্টনী। 


অরণ্য অভি বয়ে এখানে নিবিড় 
নামায় নততা এখানে নিজেকে সঙ্গ দেয় 
একাকী। বনবাংলোর বারান্দা থেকে পর্যটক 
দেখতে পান দলবন্ধ বাইন বা দুরসত চিতল 
হরিণের ঝাক। সামনের কৃত্রিম ননিতে নুন 
তে আসে বনের প্রভারা। আরও দূরে 
পাহাড়শরেনী, কিমকিমে অবণা, দুরে কোনও 
অচেনা লোকালরের জোনাকির মত টিমটিনে 
আলো-চাপনামারিকে অনন্য করে তোলে। 


চপরামারি থেকে সাত কিমি, দুরে 
কুমাই। জঙ্গল এখানে ফিকে হচ্ছে। কমাই 
থেকে শুর হচ্ছে হিমালয়ের চড়াই পথ। সেই 
পাঁচালো রানা ধরে চলে যেতে হবে 
গৈরিবাস। পথ তারপর নেমে আসছে 
কালং॥ এই গররিবাস থেকে যাওয়া যায় 
রঙ্গো। সিঞ্ষোনা প্র্যানটেশনের কান্গ হয় 
এখাবে। 


পশ্চিমবঙ্গ 


ৃ মধ্য বাংলা 
'  এতিহ্য পর্যটনের স্বর্ণখনি মধ্য বাংলা 


ক দক্ষিণ দিনাজপুর সঈ মালদহ + মুর্শিদাবাদ 


(০ কট বর্ধমান ৯ নদীয়া 


[অতীতের শিক্ষা , শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি , ধর্ম: রাজনীতির 
মূল গীঠস্থান মধ্য বাংলা । ইতিহাস আজও এখানে কথা বলে । 
[বৈচিত্র্যময় হাজারো ভ্রমণবিন্দু পর্যট কদের জন্য উন্মুখ হয়ে আছে । 


নে ফা 


্রতুতত্ত ও সংগ্রহালয় অধিকার ্থারা 


পূর্বে অবস্থিত। 

১৯৬৭ সালের ১৩ মার্চ তুলাভিটায় 
আবস্মিকভাবে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ 
আশ্শাসন আবিদৃত হয়। তাহরশাসনের 
আবিদ্ধার ও তার পাঠ্রচ্ধার হবার পর ওই 
ররহলের গুরু অনুধাবন করে পশ্চিমবঙ্গ 


সরকার হারা তুলাভিটাকে ১৯৯০ সালে 
"সক্ষিত স্থারক” হিসাবে ঘোষণা করার 


তশ্রফলকটির একদিকে 5০টি গঞ্জ 
এবং অন্যদিকে ৩২টি পতন্তি যোদিত আছে। 
সক্কৃত ভাহায় নবম শতানদীর “সদ্ধনাতৃকা” 
লিপিতে এই দলিলটি লেখা হয়েছে। নতুন 
রাজা মহেন্রপালদেবের নাম এই প্রথম 


পাওয়া গেল-যা ইতিহাসে অজানা ছিল। 
তহরশাসন ব্যতীত উৎখনের পূর্বে একটি 
কজ' নির্িত ছোট বুদ্ধের ঘুর্তি 
৪ সেমি ». ৩.৫ সেমি ৮ ২.৭ সেমি) 
এবং হালকা কালো পাথরের একটি বুছমর্তি 
তে০ » ১৭» ১২. সেমি) পাওয়া 
গিয়েছিল। 

১৯৯৯ সাল থেকে নিরবচ্ছিভাবে 
অনুসঙ্ধান ও উৎক্ষেপণ চলছে। লোকবসতি 
খাকায় প্রথম দিকে কাজের অগ্রগতি সেভাবে 
হয়নি। ১৯৯৬ সাল থেকে ব্যাপকভাবে 
উৎ্খনন চলছে এবং বিহার সৌধের 
অনেকখানি উন্মোচিত হয়েছে। 

উত্ষননের সময় স্তরবিন্যাস, প্রাপ্ত 
পুরাব্তর এবং অন্যান নিদশন থেকে বোঝা 


৩৬ 


পশ্চিমবঙ্গ 


যাচ্ছে থে বহারটি পালযুগের এবং তার 
পূর্বে কোনও বসতির সাক্ষ্য নেই। 

বিহার অঙ্গনটি পুরোপুরি উন্মোচিত 
হবার পর দেখা গেছে যে, এটি প্রায় 
বর্গাকার (২৪.৫ মিঃ ৯. ২৩.৫ মিঃ)। 
নির্মাকার্ধে বিভিন্ন মাপের ইট ও কাদার 
মশলা ব্যবহার করা হয়েছিল। পাথরের 
ব্যবহার খুবই কম। নবম-দশম শতাব্দীতে 
এই প্রকার প্রায়-বর্গাকার বিহার-নকশা পূর্ব 
ভারতের অনেক স্থানেই অনুসৃত হয়েছিল। 
ওডিশার ললিতগিরি, উদয়গিরি এবং 
বিহারের নালন্দার বিহার-নকশা প্রায় 
অনুরূপ। অধিক ব্যবহৃত ইটের মাপ হল 
৩২ ৮ ১৮ ৮ ৬ সেঃ মি, ২৮ ৮ ১৭৮৪. 
সেঃ মিঃ, ২৬ ৮ ১৭ % ৬ সেঃ মিঃ, ২৩ ৯ 
১৮ * ৫ সেঃ মিঃ এবং ২৮ * ২৫ ৯ ৫. 
সেঃ মিঃ। 

এ পর্স্ত উত্খননে মোট ২২টি কক্ষ 
আবিদৃত হয়েছে। কক্ষগুলির মাপ একরকম 
নয়৷ কক্ষগুলির দরজার মাপ মোটামুটিভাবে 
সব ক্ষেত্রেই ১ মিটার। 

বিহারের পশ্চিম দিকে একটি বর্গাকার 
গর্ভগৃহ উন্মোচিত হয়েছে। গর্ভগৃহের 
চতুষ্ার্ে প্রদক্ষিণ পথ রয়েছে। 

বিহারের বাইরের দিকের দেওয়াল 
বরাবর চার কোণেই একটি করে গোলাকার 
প্রকোষ্ঠ পাওয়া গেছে। এগুলির পরিধি হল 
১৯৬০ মিটার এবং সংলগ্ন কৃষিজমি থেকে 
এর উচ্চতা হল গড়ে ৩.৫০ ঘিটার। এই. 
প্রকার বরুজ-প্রকোষ্ঠ বিহার রাজ্যের 
আত্তিচকে পাওয়া গেছে। 

তুলাভিটার এই বিহারের প্রবেশছ্বারটি 
রায় সম্পূর্ণ ধবংস। এটি পূর্ব দিকে অবস্থিত 
এবং কেবলমাত্র ভিন্তিনকশাই অনাবৃত 
হয়েছে। প্রবেশদ্বারটি বাইরে থেকে বেশ বড় 
একটি সিডি দ্বারা যুক্ত। এর দুটি কক্ষ 
রয়েছে_ সম্মুখ কক্ষ ও পশ্চাৎ কক্ষ। সম্মুখ 
কক্ষের মাপ হল উত্তর-দক্ষিণে ১০.২০ 


উৎখননে এ পরত প্রাপ্ত পুরাবস্তগুলির 
মধ্যে উত্লেবযোগ্য হল মিশ্র-ধাতুর মারীচী 
মূর্তি, পোড়ামাটির সিলমোহর, পোড়ামাটির 
ফলক, পোড়ামাটির ও উপরতের পুতি, 


পোড়ারাটির বল; লোহার বিভি্র বত, 
নকশাযুক্ত ইট প্রভৃতি। 

মারীচী সূর্তিটি বিহারের ১৩ নং কক্ষ 
থেকে প্রায় ৯ মিটার গভীরে পাওয়া গেছে। 
এটির আপ হল ১৭.৫ সেঃ মিঃ % ৮৩ 
সেঃ মিঃ। দেবী 'পরত্যালিঢ' ভঙ্গিমায় 
শৃকরবাহিত রথের উপর দণ্ডায়মান দেবীর 
ওটি মন্তক ও ৬টি হাত রযেছে। দক্ষিণ 
হস্তের আযুধগুলি হল, “বস্তা, "তীর" ও 'সুচ' 
এবং বাম হস্তের আযুধগুলি হল 'পররশাবা', 
ধন এবং সৃতা'। 

এপর্যন্ত উত্বননে শতাধিক পোড়ামাটির 
সিলযোহর পাওয়া গেছে বিহার- 
সিলমোহরে ৩টি পড্ক্তি ও ব্যক্তিগত 
সিলমোহরগুলিতে ১টি পহ্ক্তি রয়েছে। 
বেশির ভাগ সীলমোহরে 'স্ীবজুদেব কারিত 
নন্দদীর্বী বিহারীয় আধভিক্ষু সংঘঃ 
সেংঘস্য) লেখা রয়েছে। সিলমোহরে 
"নদীর কথাটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ এ পর্যন্ত 
কোনও বৌদ্ধমঠের নামকরণ জলাশয়ের 
নামে হয়নি। 

এপর্যন্ত উত্ধননে শতাধিক পোড়ামাটির 
ফলক উদ্ধার করা গেছে৷ পরাণ সাক্ষ্য থেকে 
মনে হয়. এই ফলকণুলি বিহারের 
দেওয়ালগুলি অলংকৃত করার কাজে 
ব্যবহৃত হয়েহিল। সবগুলি একই মাপের 
নয়। ফলকগুলির মধ্যে উদ্গেখযোগা রতি বা 
আকার হল শিব, সূর্য, বোহিসতব, বরুণ, 
অবলোকিতেশবর, মুত্র কর্কট ও মীন রাশি, 
রাহ গন্ধ, বিদ্যাধর, কিন্রর-কিন্রী, গণ, 
যোদ্ধা, ছত্ধর, ভারবাহক, উপাসক, পর্পের 
উপর সংস্থালিত ধম, বরাহ, সিংহ, হরিণ, 
কুকুর, ভেড়া, ছাগল, গরু প্রভৃতি। যদিও 
ফলকগুলি বিভিন্ন মাপের তথাপি 
২৮ ৮ ২৪ * ৭ সেঃ মিঃ মাপের ফলকের 


বিভক্ত করা যায়। যেমন পন্মপাপড়ি, তির্যক 


আকারের ফলা, পিরামিভাকৃতি, াদুর-বেড়া, 
ওল্টানো খিলান, গোলাকার পল্রপাপড়ি, 


উত্ধননে বিস্তর মৃৎপান্রের ভগ্নাংশ 
পাওয়া গেছে। সেগুলি বিগ্লেষণে লানা তথ্য 
পাওয়া গেছে। তুলাভিটার মৃৎপাত্রগুলিকে 
সলত শি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা 
হাল্কা লাল, ধুসর এবং কালো। মুখ্য 
আকারগুলি হল হাড়, কলসি, বাটি, পল, 
ঢাকনা, সরা এবং নলযুক্ত ছোট পান্র। 

উন্মোচিত. বিহার স্থাপত্যের 
ধ্বংসাবশেষগুলিকে যথাযথ সংরক্ষণের 
ব্যবস্থা করা হচ্ছে। প্রশমতান্বিক সংরক্ষণের 
সূত্র মেনে সংরক্ষণে প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। 
পুরানো ইটগুলিকে সংগ্রহ করে প্রয়োজনমত 
মাপে কেটে তারপর মশলা দ্বারা মেরামতির 
কাজ চলছে। 


ধরা হবে। সংগ্রহশালা ছাড়া আরও প্রস্তাব 
রয়েছে একটি পর্যটন আবাস ও রেস্তরা 
গড়ে তোলার। নন্দদীর্ী জলাশয়টিকে 
নৌকাবিহারের আদর্শ হিসাবে গড়ে তোলা 
যাতে পর্যটকদের আকৃষ্ট করা যায়। লোক 
চলাচলের সুবিধার জন্য পাঁচটি মুখ্য 
প্রত্বফলকে রাস্তা্বারা যুক্ত করার কথাও 


ভাবা হয়েছে। ইতিমধোই লক্ষ করা গেছে যে 


পশ্চিমবঙ্গ 


ঙ্ৰ 


মালদা জেলা সংগ্রহালয়টি প্রত্বতান্তিক 
সংগ্রহালয় হিসাবে বেশ সমাদূত। এবানে 
মূলত পাল-সেন যুগের উৎকৃষ্ট মরতিগুলি 
রয়েছে যা জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ 
করা হয়েছে। এছাড়া জগজ্জীবনপুর থেকে 
প্রাপ্ত মহেন্দ্র পালদেবের তাত্রশাসনটি এই 
সংশ্রহশালার একটি গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রহ। বেশ 
কিছু সুলতান মুদ্রা, তানরশান্ত্র এবং পাণ্ডুলিপি 
সংগ্রহশালাটিতে সুরক্ষিত রয়েছে। 

মালদা জেলার অন্যতম পর্যটনকেন্দ্র হল 
লোড ও পাভুযা। 

গৌড় শহরের এঁতিহা সর্বজনবিদিত। 
এই প্রাচীন নগরটিতে তার সুউচ্চ প্রাকার, 
শহর-নক্শা এবং বেশকিছু ভাল স্থাপত্যের 
জন্য বিখ্যাত। ১৫৩৯ খ্রিঃ শেরশাহ গৌড় 
আক্রমণ করে এই সমৃদ্ধ নগরটিকে ধ্বংস 
করেন। যদিও এই নগরের অনেকখানি 
কালের নিয়মে ও কিছু লোকের স্বার্থপরতায় 
নষ্টপ্রা়। তথাপি কিছু স্থাপত্য এবং দুর্গের 
অংশবিশেষ এর মহিমা এখনও বজায় রেখে 
চলেছে। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগা হল-__ 

১) সুলতান নসবত শাহ কর্তৃক নিত 
(গৌড়ের সবাপেক্ষা বৃহৎ স্থাপত্য বারদুয়ারি 
বা বড়সোনা মসজিদ (১৫৯৬ ব্রিঃ)। 

(২২) দাখিল দরওয়াজা বা সালামি 
দরওয়াজা। অনুমানিক পঞ্চদশ শতাব্দীতে 
এটি নি্ষিত হয়েছিল। এই স্থাপতাটির মূল 
আকর্ষণ হল এর উচ্চতা, ছোট ছোট 
'লাঝৌরি' ইটের সুন্দর অলংকরণ ও সজ্জা। 

0) ফিরোজ মিনার গৌড়ের অন্যতম 
আকর্ষণ। মিনারটির উপরে উঠলে 
শৌডনগরীর পুরোটাই দেখা যায়। উপরে 
ওঠার জন্য ভিতরে গোলাকার সিঁড়ি আছে। 
এই মিনারটির নিমণিকর্তার নাম নিয়ে বেশ 
দন্ছ রয়েছে। সাধারণভাবে জানা যায় যে 
সাইফুদ্দিন ফিরোজ শাহ ১৪৮৬ ব্রি এটি 
নিমণি করেছিলেন। এটির উচ্চতা ৮৪ ফুট। 
বলা হয়ে থাকে যে দিল্লির কৃতবমিনার-এর 
মতো এই মিনারটি জয়লাভের স্ৃতরক্ষার্থে 
নির্িত হয়েছিল 

€) হজরত মহম্মদের চরণচিহ 
সম্বলিত পবিত্র কদম রসুল গৌডের অন্যতম 
শুরুত্বপূ্ণ স্থাপত্য। ১৫৩১ খ্রিঃ এটি নিমর্ণ 
করেছিলেন নসরত শাহ। 

(৫) চিকা মসজিদটির সঠিক নিম্ণিকাল 
জানা যায় না। তবে হুসেন শাহ বন্দিশালা 


৩৮ 


হিসাবে এটিকে ব্যবহৃত করেছিলেন। তার 
মন্ী সনাতনকে তিনি এখানে কী 
রেখেছিলেন। স্বনা করা ইটের কাজ-এটিতে 
এখনও দেখতে পাওয়া যায়ঃ 

(৬) ভিনতলবিশষ্ট লুকোচুরি দরওয়াজা 
সৌডের স্াপতাগুলির মধ্যে অন্যতম 
১৬৫৫ হরিঃ শাহ সুজা এটি নি্মণি করেন 

ও) সরদাদ বান কর্তৃক ১৪৮০ হিঃ 


৮) লোটন মসজিদটি ১৪৭৫ খ্রিঃ 
সুলতান ইউসুফ বান নিণ করেন। হিন্দু 
স্থাপত্যের অনুকরণে এই মসজিদের কিছু 
কিছু অংশ তৈরি হয়েছিল! এই স্থাপতাটি 
পর্যটকদের আকর্ষিত করে থাকে। 

(৯) কোতওয়ালি দরওয়াজাটি প্রথম 


মালদহের অল্প দূরে (১৭.৫ কিমি) 
পানুয়া বাংলার সুলতানি আমলের রাজধানী 
ছিল। নাসিরুদ্দিন মহম্মদ শাহ (১৪৪২-৫৯) 


'সন্যোজাত' মূর্তি রয়েছে। যা ১১/১২. 
শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছিল। 


মালদহ শহরকে কেন্দ্র করে মৃখ্যত 
যালদা জেলা সংগ্রহশালা, গৌড়, পাকডুয়া ও 
জগজ্জীবনপুরকে নিয়ে একটি সুন্দর পর্যটন 
বাবস্থা করা যেতে পারে__যা নিয়ে পঃ বঃ 
সরকারের পর্যটন দপ্তর অনেকখানি কাজ 
এগিয়ে ফেলেছে। অচিরেই এর বাস্তব 
রূপায়ণ দেখ্য যাবে বলে বিশ্বাস। 


মালদহে থাকতে গেলে সরকারি ও 
বেসরকারি সব ব্াবসথাই রয়েছে, যদিও 
প্রয়োজনের তুলনায় অলপ। বেসরকারি 
হোটেল বা লগুলি মাঝারি ধরনের। ভাল 
হোটেল খুবই কম। তবে নতুন কিছু ভাল 
হোটেল এবং লজ সম্প্রতি নির্মিত হযেছে বা 


হোটেল মেঘদূত, হোটেল ময়ুখ, মনোহর 
হোটেল, হলিডে ইন, হোটেল পূবঞ্চিল এবং 
রাজ হোটেল। 

এই ট্ররিস্ট স্পটগুলোয় কোনও বাস 
যাতায়াত করে না। কেবল ভাড়া ট্যা্সির 
উপর নির্ভর করে যেতে হবে। গৌড- 
পাভুযা-আদিনা যাওয়া-আসার আোলদহ 
থেকে) ভাড়া মোটামুটি ৩৫০-৪০০ টাকা। 
একদিনের সময় দরকার। 

জগ্ীবনপুর যাওয়া-আসার খরচ 
পড়বে ৪০০-৪৫০ টাকা। এটিও প্রায় 
একদিন লেগে যাবে। কারণ পথে বুলবুল 
চ্ভীর যন্দিরটাও দেখতে হবে। 


মোটামুটিভাবে তিনদিনের মধ্যে 
মালদহের প্রায় সবই দেখা হয়ে যাবে। 

মালদহে যাবার জন্য সবদিক থেকেই, 
ট্রেন প্যোসেপ্তার এবং . এক্সপ্রেস) পাওয়া 
যাবে। বাসও নিয়মিত পাওয়া যায়। 
কলকাতা থেকে এক্সপ্রেস ট্রেনে দ্বিতীয় 
শ্রেণীর ভাড়া ১৫০ টাকার মত ও রকেট 
সার্ভিস বাসে ১৪৮ টাকা এবং এক্সপ্রেস 
বাসে ৯২ টাকা। ০. 


পশ্চিমবঙ্গ 


নবাবি মুর্শিদাবাদ 


বাংলা বিহার ওড়িষার শেষ স্বাধীন রাজধানী মুর্শিদাবাদ । 
সেইকালের নবাবি বৈভব এখনও দর্শনীয় । সুলতান হুসেন শাহকে 
রোগমুক্ত করে মুখসুদন দাস উ পহার স্বরুপ পেয়েছিলেন 
একটি পরগণা সক্রমে সেই পরগণা হয়ে ওঠে মুখসুদাবাদ 
থেকে -আজকের মুর্শিদাবাদ | মধ্য বাংলার এতিহ্য পর্যটনে 
নবাবি মুর্শিদাবাদের গুরুত্ব অপরিসীম | 


804516থ৬ 


বাংলার রাজধানী_ঢাকা থেকে 


নবাব ুর্িাবাদে ঘুরতে গেলে ইতিহাস 
আপনাকে জানতে হবে, ইতিহাস শুনতে হবে, 
ইতিহাসের মধ্যেই থাকতে হবে। ইতিহাস 
ুশশিদাবাদের প্রতিটি বালুকণাতেও। নবাবি 
বৈভব শুধু চোখ যীধায় না, ইতিহাসের 
মায়াবী রূপকথা প্রতিটি শিশুরও মুখে মুখে 

ভারত শাসন করছেন তখন সাট 
খুরঙ্গজেব। ১৭০১ সাল। বাংলার সুলতান 
সহাট-পৌত্র আজিমুশ্শান বিলাসিতায় ডুবে 
আছেন। 'মির্া হাদি' নামে সম্াটের এক 
ক্্মচারী রাজধানী ঢাকায় এলেন রাজকার্য 
তদারকি করতে। কর ঠিকমতো আদায় 
হচ্ছিল না। রাজস্ব বিভাগে কাজের সুবাদে 
দীর্ঘ অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা অর্জন করেছেন 
মির্জা হাদি। রাজকোষে টাকা জমা পড়ছে না 
কিনতু প্রজারা নিয়মিত কর দিচ্ছেন। মির্জা 
হাদি বুঝে গেলেন_এর মূলে আছেন 
বেহিসাবি সুলতান ও তীর পার্থচররা। 
খ্রঙ্গজেবের কাছে ববর গেল। সমাটের 
গোপন অনুমতি নিয়ে মির্জা হাদি ঢাকা থেকে 
ু্দাবাদে সরিয়ে নিলেন দেওয়ানি। 
রাজকোষ ফুলে ফেঁপে উঠল। সমতার 
প্রয়োজনেও টাকা পাঠানো হতে লাগল এখান 
থেকে। মারাঠা যুদ্ধে অর্থনৈতিকভাবে বিপনন 
সম্রাট মির্জা হাদির কাছ থেকে প্রচুর অর্থ 
পেলেন। বিপদ থেকে পরিত্রাণের জন্য মির্জা 
হাদিকে তিনি নাম দিলেন 'মুর্িদকূলি বী'। 
যার অর্থ 'পরিভ্রাতা দেবদৃত'। 

কিছুদিন পরে সমতা তাকে বাংলার নবাব 
ও দেওয়ান নিযুক্ত করলেন। ১৭০৪ সাল। 
মুশিদকুলি খাঁ বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে 
নিযে এলেন মুরশিদাবাদে। 
৯৭০৪--১৭৫৭ 

বাংলা, বিহার, ওড়িশা তখন স্থাধীন। 
রাজধানী মুর্শিদাবাদ তখন খ্যাতির শীর্ষে 
১৭৫৭ সিরাজের পরাজয়ের পর নবাবরা 


মুর্শিদাবাদ ভুমণের জন্য একটি বা দুটি 
দিন নয়, কম করে পাঁচটি দিন হাতে রাখতে 
হবে।মুর্িাবাদ জ্ণ কোনও "বুড়ি ছোঁয়া 
খেলা' হতে পারে না। 
প্রায় শতাধিক ভুষটবয স্থান মুর্শিদাবাদ 
শহর ও সংলগ্ন এলাকা জুড়ে 


প্রধান ডর্টব্য__হাজারদুয়ারি : ১৮২৯ 
থেকে ১৮৩৮ সাল-_এই সুদীর্ঘ সময় ধরে 
১৮ লক্ষ টাকা ব্যরে ইতালীয় স্থাপত্যরীতিতে 
নির্ষিত হয় হাজারনুযারি। তবন নবাব নাজিম 
হমাযুন ঝা। ১৮২৯ সালে ভিশি্স্তরের সময় 
গভর্নর জেনারেল ভর্ড উইলিয়াম ক্যাভেন্ডিস 
ও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। 
নকশা তৈরি করেন ব্রিটিশ স্থপতি স্যার 
ানকান ম্যাকলিয়ভ। উচ্চতায় এটি ৮০ ফুট 
ত্রিতল বিশিষ্ট এই প্রাসাদের আয়তন 


আনুমানিক ৪২৫ ॥ ৪০০ ফুট। ৬টি গ্যালারি 
নিয়ে মোট ১১৪টি ঘর। আসল দরজা 
৯০০টি, ৯০০টি কৃষিম দরজা। মোট 


১০০০টি দরজা। গণিক শৈলীর এই প্রাসাদের 
একতলায় আছে__ন্াগার, যহাফেজখানা 
ও তোশাখানা $ দোতলায় আছে দরবার কক্ষ, 
ডাইনিং হল, ডুয়িং রুম, বিনোদন কক্ষ এবং 
তিনতলায় আছে নাচঘর, প্রহথাগার ও 
শ়নকক্ষ। দোতলার দরবার কক্ষে রূপার 
সিতাসন যা বাংলার মসনদ নামে ব্যাত 
সেখানে বসে তখনকার নবাব রাজত্ব 
চালাতেন। যদিও এই প্রাসাদে তিনি বাস 
করতেন না। এক অভিনব আয়না আছে এরই 
প্রাসাদের মন্ত্রাকক্ষে। নিজেকে দেখা যায় না, 
বাকি সব দেখা যায়। 

হজানদুয়ারি এষন ভারত সরকারের 
পুরাতন্ব বিভাগের অধীনে। সম্প্রতি সংস্কার 
করা হয়েছে এবং সংরক্ষণের জন্য বিশেষ 
ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে 
'হাজারুয়ারি প্যালেস মিউজিয়াম* নামে এটি 
পরিচিত। ৪৯ একর জারগা জুড়ে 
হজাবুযারি। দরবার হল পর্যন্ত বিস্ৃত উচ 
সিড়ি উঠে গেছে। এখানের আর্ট গ্যালারিতে 
রয়েছে অসাধারণ ফূলাবান ও দুর্লভ সব ছবি। 


হাতে লেখা কোরান, আবুল ফজলের আইন- 
ই-আকবরীর পাণুলিপি। 

আছে ব্রিটেনের মহারানীর উপহার 
দেওয়া শতাধিক ঝাড়লনযুক্ত ঝাড়বাতি। 
আছে নানা পাথরের সুর্তি, ফুলদানি, অভিনব 


চাইনিজ প্লেট_খাবারে বিষ থাকলে যে প্লেট 
ফেটে যায়। 
প্রহাগারে আছে ১০,৭৯২টি বই, 


৩৭৯১টি পুথি। অস্ত্াগারে আছে প্রায় 
২৭০০টি অন্তর। পলাশি যুদ্ধে ব্যবহৃত সমস্ত 
অস্ত্র যেমন আছে, তেমনই আছে আলিবর্দির 
তলোয়ার, সিরাজের তলোয়ার, বহনলওয়ালা 
বন্দুক, নাদির শাহের ব্যবহৃত শিরন্ত্রা, 
মীরকাশিখের ছোরা এবং মহম্মদি বেগের ছুরি 
যেটিদিয়ে সিরাজকে হত্যা করা হয়। শুক্রবার 
এটি বন্ধ থাকে। অন্যদিন ১০টা থেকে €টা 


অবস্থান করছে এই তিনটি ডরষ্টব্য জিনিস। 

ঘড়িঘর-_হাজারদুযারির সামনের মাঠে 
একটি সুউচ্চ মিনার। এই মিনারে লাগানো 
আছে ঘড়ি। নবাব হমায়ুনজাই বা হমায়ন খাই 
এটি বানিয়েছিলেন হাজারদুয়ারির প্রাসাদ 
নির্মাণের সময়। 

মদিনা__আলিবর্দিসিরাজের সময়ে 
(যেসব সৌধ নির্মিত হয়েছিল তার মধ্যে এই. 
অসজিদটিই এখনও অবশিষ্ট আছে। এটি এক 
গম্ুজবিশিষ্ট। সিরাজদ্দৌলার মায়ের স্প্প 
ছিল, সিরাজ নবাব হয়ে পবিত্র মদিনার মাটি 
এনে একটি মসজিদ তৈরি করবে যার দরজা 
নির্মিত হবে মূল্যবান রত্ব ও পাথরে সিরাজ 
মায়ের ইচ্ছাপূরণের জন্য কারবালার পৰিত্র 
'ষাটি এনে এই মসজিদ তৈরি করেন এবং এর 
নাম দেন মদিনা। মহরমের সময় মসজিদের 
দরজা যোলে। 

বাচ্চাওয়ালি তোপ-_এক বিশাল 
কামান। ১৬৪৭ সালে এটি জনার্দন কর্মকার 
তৈরি করেন বলে কথিত। ভাগীরথীর 
নদীগর্ভ থেকে নবাক হুমায়ুন খাঁ এটি উদ্ধার 
করেন। একবার এই কামান দাগলে ১৮ সের 
বারুদ লাগত এবং ১৬ কিমি পর্যস্ত তা ছড়িয়ে 
যেত। এর বিকট শব্দে অনেক শিশু মায়ের 
গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসত। সেই থেকে এর 
নাষ হয় বাচ্চাওয়ালি তোপ এবং এ সব 


৪১ 


ঘটনার পর থেকে তোপ দাগাও নিষিদ্ধ হয়ে 
যায়। 
ইমামবাড়া 

হাজারদুয়ারির উত্তর দিকে ভারতের 
বিশালতম ইমামবাড়া ক্রমশ ভাঙছে। ১৮৪৭ 
সালে প্রায় সাত লাখ টাকা (তখনকার মুল্যে) 
ব্যয়ে নতুনভাবে করানো হয়, সিরাজ-নির্মিত 
কাঠের ইমামবাড়াটি ১৮৪৬-এ ভ্মীভূত হয়ে 
যাওয়ায়। 

এই ইমামবাড়ার মাঝের মেদিনা অংশটি 
রডিন চিনা ও ওলন্দাজি টালিতে অল্কৃত। 
মুল্যবান দরশনীয় জিনিসের একটি মিউজিয়াম 
এখানে আছে। মহরমের সময় দশদিন এগুলি 
সাধারণের জন্য খোলা হয়। মহরম উপলক্ষে 
এখানে মেলা চলে দশদিন। শোকমিছিল 
বেরোয়। মহব্রমে হাজারদুয়ারি প্রাঙ্গণ 
আলোকিত হয়ে ওঠে। 
ওয়াসেফ মঞ্জিল বা নিউ প্যালেস 

বিশ শতকের প্রথমদিকে এটি নির্িত 
হয়। স্যার ওয়াসেফ আলি মির্জা তখন 
মুর্শিদাবাদের নবাব। হাজারদুয়ারির দক্ষিণ 
দিকে গঙ্গার তীরে এই পশ্চিমী প্রাসাদটি। 
সামনে সুন্দর উদ্যান। দোতলায় একটি 
মিউজিয়াম আছে। নবাবি বৈভবের কিছু চিহ 
বিদামান। বর্তমানে এখানে অতিথি নিবাসও 
গড়ে উঠেছে। 

টাঙা নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে এবার চলে 
আসুন ত্রিপুলিয়া গেট। গেট পেরোবার 
আগেই পড়বে চক মসজিদ। এই অঞ্চলটির 
কাছে চকবাজার। ১৭৬৭ সালে স্বীজাফর 
এই মসজিদটি তৈরি করেন। এখানেই ছিল 
মুরশিদকূলি খায়ের দরবার গৃহ 'চেহেল 
সেতুন'। ১২৫ ফুট দৈর্ঘোর এই মসজিদ 


এখানে ছিল। এখন এখানে আছে 
জাহানকোষা কামান। সহাট শাহজাহানের 
আমলে ১৬৩৭ সালে ঢাকার জাহাঙ্গীর 
নগরের জনা্দন কর্মকার (মিনি বাচ্চাওয়ালি 
(তোপও নির্মাপ করেছিলেন) অষটধাতুর এই 
কামান নির্মাণ করেন। ঢাকা থেকে রাজধানী 
স্থানান্তরের সময় এটি নিযে আসা হয়। দৈর্ঘো 
এটি প্রায় ১২১৩ হাত লব এশিয়ার মধযো 
নবচেয়ে বড় কামান। কামানে যোদিত লেখা 
থেকে জানা যায় শাহজাহানের রাজত্বকালে 
সুবাদার ইসলাম বার আদেশে এটি নির্মিত 
হয়। ওজন সাত উনের বেশি। প্রতিবার তোপ 
দাগার জন্য সতেরো কেজি মতান্তরে তিরিশ 
কেডি করে বারুদ ব্যবহার করা হত। 
অগ্ধাতুর এই কামানে এখনও অরিভা 
পড়েনি। এটিও লকষলীয়। 


তোপখানার পথে কদমশরীফ। ক্রমশ 
ভাঙছে। এই কদমশরীফের মসজিদে এখনও 
নমাজ পড়তে আসেন স্থানীয় মানুষ এখানের 
মক্তব, লঙগরখানা ও অন্যান্য সৌধ এখন 
ধ্বংসাবশেষ। নবাব হমাযুনজার শিতার 
রাজত্বকালে বসস্ত আলি খা নামে এক খোজা 
জীবনের সব সঞ্চিত অর্থ দিয়ে এগুলি নির্মাণ 
করেছিলেন। তাকে এখানেই সমাধি করা 
হয 


হুমায়ূন মজিল 

এটি কদমশরীফের কিছুটা দক্ষিণে। নবাব 
হুমায়ুনজা অবসর বিনোদনের জন্য সম্ভবত 
৯৮৩১, ব্িস্টা্ে এই সুন্দর প্রাসাদটি 
বানিয়েছিলেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কোর্ট 
হাউস ছিল এখানে। ছিল সুদৃশ্য মোতিমহল ও 
লালবাংলা যহল। শাহ সুজার আমলের 
কষ্টিপাথরের গোলাকার মসনদটি যেটি 
'বিচারালয়ে রাখা হত বর্তমানে সেটি 
কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে। 


কাটরা মসজিদ 


ু্শিদকুলি শব শেষ বয়সে একটি কাটরা 
নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেন। কাটরা যানে বাজার। 
ভার বাসনা ছিল এই কাটরার মাঝখানে 
থাকবে একটি মসজিদ এবং তার সমাধি। 
তার জীবিতাবহায শুধুমাত্র মসজিদটি সম্পূর্ণ 
হয়। ১৭২৩-২৪ সালে এটি নির্ষিত হয়। 


১৭২৫ সালে মুর্শিকুলির সুত্র পর তাকে 
ওখানেই সমাধিহ করা হয়। 

কাটরা মসজিদের নির্মণশৈলিতে মকার 
কাবার অনুকরণ পরিলক্ষিত হয়। মসজিদের 
দুদিকে দুটি উচু মিনার। উচ্চতা ৭০ ফুট। এই 
হিনার দুটি দশকের বিস্মিত করে। মিনারের 
উপর থেকে সুরশিদাবাদের অনেকটা অঞ্চলই 
(কোরান পাঠের জন্য অনেক প্রকোষ্ঠ আছে। 
কড়ি-বরগাবিহীন, এই মসজিদের নির্মাণ 
কৌশলে অভিনবত্ব আছে। এখানে ৭০০ 
কোরান পাঠক বাস করতেন অতীতে। 
২০০০ লোক একসঙ্গে কোরান পাঠ করতে 
পারতেন। ১৫ মিটার ব্যাসবিশিষ্ট ২টি গম্বুজ 
এখনও অবশিষ্ট, ৩টি বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। 

স্কুল খান জাফর খান নামে 
পরিচিত ছিলেন। কাটরা মসজিদকে তাই 
জাফর খানের কাটরাও বলা হয়। কাটরা 
মজিদের নির্াণ কৌশল এখনও বিস্ময়কর 
বর্তমানে এটি অতি যত্রে সংরক্ষণ করা 
হচ্ছে। কাটরা মসজিদের চারপাশের সবুজ 
লন ও বাহারি বাগান পর্যটকদের দৃষ্টিকে 
তৃপ্ত করে। শীতকালে প্রচুর লোকের সমাগম 
হটে এই অঞচলে। 


ফুটি মসজিদ 

মোতিঝিল যাবার পথেই পড়বে জঙ্গলে 
ঘেরা ফুটি মসরজিদ। কাটরা মসজিদের 
অনুকরণে ুরশিদকুলি ঝাঁর দৌহিত্র সরফরাজ 
খা এটি নিমের চেষ্টা করেন। এর সঙ্গে 
একটি অলৌকিক গল্গও জুড়ে দেওয়া হয়। 
এক রাতেই নাকি এটি নির্মাণ করা হয়। এই 
মসজিদের আসল নাম ফৌতি মসজিদ। কিন্ত 
একটি গম্ুজ অসম্পূর্ণ থাকায় মসজিদটি 
সম্পূর্ণ হয় না। মাবধানটা ফুটে' থাকায় 
এটিকে ফুটা বা ফুটি মসজিদ বলা হয। অপর 
দুটি গঞ্জ এখনও বিদ্যমান। ১৭৩৯-৪০ 
িস্টব্দে এটি নিরষিতহয়। 


রাধামাধৰ মন্দির 

মোতিকিলের কাছেই কুমোরপাড়ায় 
রাধামাধবের এই মন্দিরটি ১৬০৯ হরস্টাব্দে 
নির্মিত হয়। শ্রীজীব গোস্বামীর নির্দেশে শিষ্য 
হি বু্দাবন থেকে রাধামাধবের মুর্তি 
এনে এবানে প্রতিষ্ঠা করান। বর্তমান মন্দিরটি 
চুনাধালির জমিদার তৈরি করান। কষ্টিপাথরের 
বিশ্রহটিকে ঘিরে স্রানযাত্রায় বিরাট উৎসব 


হয়। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকলের কাছেই 
রাধামাধবকে কেন করে নানা গল্প শোনা যয়। 


আজিমুন্েশা প্রতিদিন একটি করে শিশুর 
'মেতান্তরে যুবকের) কলিজা খেতেন। স্বামী 
সুজা খা তা জানতে পেরে তাকে জীবন 
সমাধি দেন। তার সমাধিস্থলের ওপরে একটি 
মসজিদ। মসজিদটি অনেকটাই বিনষ্ট হয়েছে। 


জগৎ শেঠের বাড়ি 

হাজারদুয়ারিকে পাশে রেখে কাঠগোলা 
বাগানের দিকে যাওয়ার পথে জগৎ শেঠের 
বাড়। পরেশনাথ মন্দিরটি এখনও আছে। 
বাড়িটি বর্তমানে ধবংসাবশেষে পরিণত 
হ়েছে। 


নশীপুর রাজবাড়ি 

কাঠগোলা বাগান থেকে এক কিমি দূরে 
নশীপুর রাজবাড়িটি দেবীসিংহের বাড়ি 
বলেও পরিচিত। পানিপথ থেকে ব্যবসা 


বামানুসম্পরদায়ের। কুলন উপলক্ষে এখানে 
মেলা বসে। 


নিমকহারাম দেউড়ি 

মীরজাফর ইতিহাসে বিশ্বাসঘাতক" 
হিসেবে খ্যাত হয়েছেন। তার প্রাসাদের 
প্রবেশদ্বাওও নিমকহারাম দেউড়ি নামে খ্যাত 
_হয়েছে। আলিবর্দির বোন ছিল মীরজাফরের 
পল্জী। ভাই আলিবর্দি বোন শাহখানমের জন্য 
এটি নির্মাণ করেন। এই প্রাসাদে মীরনের 
নির্দেশে সিরাজকে ছুরিবিদ্ধ করে মহম্মদি 
বেগ 
জাফরগঞ্জ সমাধি 

এই জায়গাটিতে ছিল একটি সুন্দর 
উন্যান। বেগম শাহখানমের এই প্রিয় 
উদ্যানটিতে মীরজাফর ও তার বংশধরদের 
সমাধিস্থ করা হয়। এটি বর্তমানেও দশ্শনীয়। 


পশ্চিমবঙ্গ 


৪৩ 


হজারদুয়ারির দিকে যে সব গুরতবর্ণ 
ষ্টবয স্থান আছে মোটামুটিভাবে সেগুলি 
ঘোরা গেল। আর টমটমের সুরেলা 
আওয়াজের সঙ্গে ঘোরা নয়। এবার 
ভাগীরহীর অপর পারের মুশিদাবাদ যাত্রা 
যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত না হওয়ায় এদিকটি 
অবহেলিত হয়ে আছে। 


পাথর আনান গৌড় থেকে। প্রাসাদের পাশে 
দামি পাথর বাঁধানো বিশাল বিল, চারপাশে 
বিদেশি গাছ। আজ কিছুই অবশিষ্ট নেই। 
প্রাসাদের কিছু ভাঙা অংশ দশযমান। 


ফারহাবাগ। এখানেই আছে নবাবের সমাধি; 


ভাহাপাড়াধাম ₹ রোশনাইবাগের থেকে 
কিছু দূরেই প্রভু জগবন্ুর জন্মভিটেতে গড়ে 
উঠেছে আশ্রম। বৈশাখ মাসে প্রভুর আবির্ভাব 
উপলক্ষে সাতদিন উৎসব চলে। থাকারও 
বব আছে এখানে। 


কর্ণসুবর্ণ : ডাহাপাডাধাম হয়ে চলে 
যাচ্ছে ব্ণসবরণ। ১৯৬২ সালে কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে এবানে নানান 
গরমের নিদর্শন পাওয়া যায়। হিউয়েন সা্তের 
লেখাতেও রত মুক্তিকার উল্লেখ আছে বলে 
কেউ কেউ দাবি করেন। এই ক্ুব্ণকে 
কেন্দ্র করে নানা মত। অনেকেই বলেন, এই 


একী এ এগ্রপর্র এরপর 


পাঁচথুগী-কুলী-কান্দি-গোকর্ণ মহালন্দী 


পাচথুপী - বহরমপুর থেকে বাস যাচ্ছে 
1 পাটি বৌন্ সুপ এখানে ছিল। 


কান্দি দশ শতকে এক পণ্ডিত জঙ্গল 
কেটে বলতি গড়েন লক্্ণ সেনের থেকে দান 
পাণয়া জমিতে। পণ্ডিত বনমালি সিংহের ওই 
রাজবংশ বৈভব আর প্রতিপত্িতে খ্যাতি 
অর্জন করে। রাভবাড়ি প্রাঙ্গণে এবং শহরে 
আছে নানা দেব-দেবী মন্দির। টেরাকোটার 
মন্দির আছে। কান্দিতে থাকার জায়গা 
আছে। নানা জায়গার সঙ্গে বাস সংযোগও 
বর্তমানে এখানে পযটিন আকর্ষণ বাড়াচ্ছে 
গোকর্ণ ও অহালন্দী : অতীতের সমৃদ্ধ 
নগরী আজ ধবংসতৃপ। তবু দেখা যাবে 
উসকোস সম শিবমিয। সুসলিম 


পানী 


এবনও 


প্রভাব আছে। নৃসিঘহের সুভতিটিও 
৩৩ 


আকর্ষণীয় করে রেখেছে। থাকার ব্যবস্থা এখানে ১৭৪৪ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত 

ই কাকির [হা দরকার পিতহবহিনীর মন্দির ছাড়াও আছে অজ 

একর তিক বৌ বিহার দন [| কুলী - পাখী থেকেই যাওয়া যার সনি, সিংহের পুকুর, ১৭৭১-৭২-এ 

আদ উদ হি সি কে [তের কলি, বর্তমানের কুলীতে। প্রতিষ্ি টেরাকোটা সম বান মন্দির 

মধ্যে এটি যে ছিলি নিজানী সাহেবের দরগা এখনও অলৌকিকতা সবই হরষ্টবা। গোকর্ণ সাগরদিঘির পথে 

শু শিল্পা নিয়ে উপহ্থিত। উরস উৎসব আর চড়কের অহালনীতে বৌদসুপের ধ্বংসাবশেষ এখনও 
ঘর দেখা যাবে__সেও কম চমকপ্রদ নয়। মেলার জেগে ওঠে করী। ০১৯০1 


ও 


পশ্চিমবঙ্গ 


ধা বাংলার পর্যটন মানচিত্রে সবচেয়ে পর্যটন যখন শিল্প হিসাবে ঘোষিত তখন 


সন্ভাবনাময় পর্যটন-বিন্দু। ফুটি মসজিদের পর্যটন মানচিত্রে মোতিকিলের মতো 
পথ ধরে টমটম নিয়ে এবারের গন্তব্য হোক উদ্সেখবোগ্য জায়গাটির দুরবস্থা নতুন-ভাবে 
মোতিঝিল। নামের মধ্যেই এক মায়াবী ভাবায়। 4৫০ বিঘের এই ঝিলের নৈসর্গিক 
মাদকতা আছে। মোতিঝিল ৭৫০ বিঘার সৌন্দর্য অসাধারণ। মধ্যবাংলার পর্যটন 
অশ্ক্ষুরাকৃতি একটি হুদ, বর্তমানে সাম্তাজো মোতিকিল অন্যতম শ্রেষ্ঠ পর্যটন 
কডুরিপানায় ভর্তি। এক সময় এখানে মোতি কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে॥ এতবড় ও সুন্দর 
বা মুক্তোর চাষ হত। সেজন্য এই হ্থদের নাম একটি জলাশয়কে ঘিরে তৈরি করা যেতে 


ছিল মোতিঝিল। মোতিঝিল ও সংলগ্ন 
অঞ্চলটি মোট আয়তন প্রায় ১০০০ বিঘা। 
বড় মেয়ে মেহেুন্নেসা তথা ঘসেটি বেগমের 
স্বামী নোয়াজেস খা একটি প্রাসাদ নির্াণ 


পারে হ্মল্যে পযটক আবাস। নানাভাবে 
বাবহার করা যেতে পারে এই বিলকে। 
নৌকোবিহার বা জলক্রীডাই শুধু নয়, 
পিকনিক স্পট বা পার্ক হিসেবেও সংলগ্ন 
জায়গাটি ব্যবহৃত হতে পারে। কোনও এক 


করেন। এই অপূর্ব সুন্দর প্রাসাদটিতে ঘসেটি 
বেগম থাকতেন। সেই প্রাসাদ “সাংহী দালান" 


এখন ফ্াংসভৃপ। র্ষক্ীরা। বর্তমানে পর্যটকরা খুব কমই 
পাশেই আছে ঘসেটি বেগমের গুপ্তঘর। মোতিকিলে আসেন। কারণ মোতিঝিল 
এই গপ্তঘরকে ঘিরে নানান কাহিনী ছড়িয়েছে বহরমপুর এবং মুর্শিদাবাদের মাঝবানে 


মুখেমুখে। কেউ বলেন, ঘসেটি বেগমের 
অনেক ধনরত্র এই ঘরটিতে ছিল। এখনও 
আছে। দরজা-জানালা বিহীন এ 
সভিই বিস্ময়কর সৌধ। সময়াভাবে দূরের জন্য মোতিঝিলে তীরা 
মতিঝিলের তীরেই কালো মসজিদ। আসতে চান না। আর কীই বা দেখতে 
নিঃস্তান ঘসেটি বেগম ও নোয়াজেস খী আসবেন 

সিরাজের ছোটো ভাই এক্রামকে দত্তক পর্যটকরা এখন আসেন মোতিঝিল 
নিয়েছিলেন। অল্প-বয়সে এক্রামের মৃত্যু হলে পার্কে। মোতিঝিল পার্ককেই_ মোতিকিল 
নোয়াজেস খাঁ খুব কষ্ট পান এবং তিনিও বলে ভেবে নেন তাঁরা। মোতিকিল পার্ক 
মারা যান। এই মসজিদ চতুরে দুজনেরই একটি সফল বেসরকারি উদ্যোগ। পর্যটনের 
সমাধি আছে। মসজিদটি এখনও অক্ষত উন্নয়নের জনা বেসরকারি উদ্যোগকে 
আছে। মোতিঝিল বর্তমানে খুব লীড়াদায়ক উৎসাহিত করার পরিকজনা বেশ 
অবস্থায় আছে। হাজার বিঘে জমির এই কয়েকবছর ধরেই নিয়েছে রাজ্য সরকার। 
অপচয় বুবই বেদনাকাতর করে তোলে। পরিকাঠামোর উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় 


সাহাযা করবে পর্যটন দণ্র। কিন্তু বিরাট 
বিনিয়োগের সামর্থা সরকারের নেই। 
পরটানের মাধমে কমসস্থোন তৈরির ওপর 


প্রকৃতির মাঝে একটি দিন কী করে উপভোগা 
হয়ে উঠতে পারে তার সবই হাজির এই 
যোতিঝিল পার্কে। মাত্র চার বছরে এই 
পাকটির নাম ছড়িয়ে পড়ছে সারা রাজো। 
পিকনিকের যাবতীয় ব্যবস্থাই এখানে আছে। 
শিশুরা নিতে পারবে টানে চড়ার স্াদ। 
বোটিং করার বাবস্থা আছে ছোট ঝিলে। 
বিলের যাবাখানে আইলযন্ডে রিসর্ট তৈরির 
পরিকজনা আছে। ছোট মিউজিয়াম তৈরি 
হয়েছে সিরাজবৌলার নামে। তবে এটিকে 
জ্বারও ইতিহাস-তথাবহুল করা হলে ভালো 
হ়। যীরা ঘুরতে বা পিকনিক করতে 
আসবেন তাদের মধ ইতিহাস-সচেতনতার 
রউিন আবির ছড়িয়ে দেবার কাজটি আরও 
কার্যকরীভাবে করা যাবে। উদ্যোগ প্রশংনীয়। 
আমরা অপেক্ষায় রইলাম, আসল 
মোতিঝিলও অসাধারণ একটি পর্যটন বিন্দু 
হয়ে উঠবে অচিরেই। ৫ বা ৫০ টাকা 


পশ্চিমবঙ্গ 


টাক্গি নিয়ে মু্িাবাদের প্রামে-গ্জে 
ঘোরা যায় না। বর্ষার কাদায় ভারি গাড়ি 
আটকে যাবার সম্ভাবনা প্রবল। তাই পরদিন 
আর গাড়ি নয়। এবার অটোয় চললাম 
অচেনা মুর্শিদাবাদের পথে পথে। 


লালবাগের ঘাট পেরিয়ে খোসবাগ। বড়. 


নৌকায় অটোও নদী পেরোল। খোসবাগ 
যাবার রাস্তাটি এখন ভাল হয়েছে। কিন্তু 
এপারে যানবাহনের অভাব পর্যটককে তেমন 
টানে না। খোসবাগে আছে আলিবর্দি, সিরাজ, 
লুৎফার সমাধি। ৪০ বিঘা জমি নিয়ে এই 
সমাধি প্রান্তর। খোসবাগে এক সময় খুশির 
আমেজ বইতো। নানা বাহারি ফুলের সৌগক্কে 
জমে উঠত খোসবাগ। সেই খোসবাগ এখন 
গল্পকথার উপাদান। স্থানীয় লোকেরা ঘাস 
কাটতে আসে। বিশ্রাম নেয় খোসবাগের 
সমাধির নিরাপদ শীতল আশ্রয়ে। তেমনি 


নতুনভাবে ভাবনা চিন্তা করতে পারে। এই 
অকতলের পর্যটন অনেকটাই সুবিধাজনক 
পরিস্থিতিতে আছে। 

সবচেয়ে বড় কথা এখানে পর্যটক আসে। 
তাদের আরও বেশি ধরে রাখা দরকার। 
তাদের পর্যটনে আরও বেশি সার্থক করে 
তোলার জনা স্থানীয় ্তরে বেশি মাত্রায় 
উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন। 
কিরীটে্বী বা রানী ভবানীর বড়নগরের 
মন্দিরপ্লী এখনও স্ুলযবান সম্পদ। 
দিগস্তজোড়া সবুজ ফসলের ক্ষেতের এক 
রানতে নীল আকাশের গায়ে যে ভাঙা 
মন্দপন্ী, সামনে বিশ্বৃত মাঠ__গচ্ছ ওচ্ছ 


ভাঙা ভাঙা মন্দির বিস্মিত করে পর্যটককে। 
কী কারণে এইদক জনবিরল ভায়গার 
মন্দিপন্লী গড়ে তোলা হয়েছিল তা ভাবার 
বিষয়। 
ভহাপাডাধামের পাশ দিযে সোজা পথে 
আসতে যে ঝুনকা ক্যানেল, তা ছাড়াতেই 
আশ্চর্ভাবে চোবে পড়ে প্রকৃতির পাল্টে 
যাওয়া। রাডষির স্পষ্ট বৈচিহা বাড়ির 
গঠনে, নারীর হাটার, পথের ধুলোর রঙে, 
আলধারে সারি সারি তালগাছের খেয়ালি 
বিল্যা্ে। এই প্রাকৃতিক পরিবেশে মন খুলে 
যায় পরতে পরতে। 

সভীর কিরীট পড়েছিল এখানে। 
কালীমাতার আদি মন্দির কিরীনেমবরীতে 
তীর কিরীটই পৃজধিত হচ্ছে। লৌষ মানে 
শনি-মঙ্গলবার মেলা বলে। প্ামীণ মেলার 
স্বাদ পাওয়া যায় এখনও । বাঁশি বাজে। 
খোঁপায় লালফুল গুঁজে আসে সাঁওতাল 
মেয়ের দল। শহরে মানুষ আর আদিবাসী 
কৃষক মিলেমিশে এক হয়ে যায় 
কিছীটেমরীর পৌষছেলায় এখনও অনেক 
বেশি প্রাণ আছে। চোখ বাঁধানো আলোর 
ঝলকানি নেই। আছে মুক্ত ্রকৃতি। প্রকৃতির 
সন্তান রামের মানুহজন। 


১৭২টি শিবমন্দির গড়ে উঠেছিল 
একদিন। এই উল ্রকৃতির প্রাঙ্গণে পুণ্য 
হিন্দু তীর্থ হিসেবে এর খ্যাতি ছিল। 
কিরীটেস্বরী ছিল তখন কিরীটকণা। বিভিন্ন 
পৌরাণিক প্রচ্থেও 'কিরীটকণা' নামের উল্লেখ 
পাওয়া যায়। ১৪০৫-এর মূল মন্দির আর 
নেই। বর্তমান মন্দিরটি ১৮ শতকে তৈরি। 
তৈরি করেন মুর্শিদকুলী বার প্রধান কানুন? 
দর্নারায়ণ রায়, যিনি "বঙ্গাধিকারী' নামে 
খ্যাত ছিলেন। দেবীর সেই 'কিরীট বা 
মুকুটটিও কিছু দূরে রানী ভবানী নির্মিত 
গপ্তমঠে। পাথরের তৈরি কিরীটই পৃজিত 
হচ্ছে। রানী ভবানীও এখানে একটি মন্দির 
তৈরি করেন। সেই দেবীমূর্তিও কান্দির 
জমিদার অযত্তে পড়ে থাকার কারণে তুলে 
নিয়ে যান। পাশেই বউ দিঘি কালিসাগর। 
দর্পনারায়ণ এটি কাটিয়েছিলেন। মতান্তরে, 
কুষ্ঠরোগমুক্ত হয়ে মীরজাফর এটি কাটান 
বলে কবিত। অসংখ্য মন্দির, দেমূ্ি, 
শিলাধণু, কিছু ধ্বংসাবশেষ, নানা কাহিনী 
যেমন আছে, তেমনি আছে ইতিহাসের 
অন্যরপ। রানী ভবানীর পালিত ছেলে রাজা 
রামকৃষ্জ পঞ্চমুগ্তির আসনে বসে এখানে 
সিদ্ধিলাভ করেছিলেন-.স্দ প্রচার চালানো 


৪৬ 


পশ্চিমবঙ্গ 


হয়। এ দাবি ঠিক ততটাই জোরালোভাবে 
প্রমাণ করার চেষ্টা করে বড়নগরের রানী 
বর্তমান 


সময় নাকি মন্দিরের দেওয়াল এবং শিব 
খণ্ডিত হয়ে যায়। অদূরেই সেই শিব পড়ে 
আছে। কিছুটা অলৌকিকতা, কিছুটা 
অতথা-__সব মিলেমিশে এসব জার়গাকে 
আরও যেন আকর্ষণীয় করে তোলে। সত্য 
ইতিহাস জানতে উন্মুখ হয়ে ওঠে মন। মনে 
হয়, আবার আসিব ফিরে এই দিঘিটির তীরে। 


বড়নগর গ্রামের 


ঘিঞ্ি পুরনো শহর। জৈন-অধুষিত। 
বিশালকায় প্রাসাদোপম সব সম্পঙ্ন 
ব্যবসায়ীদের পুরনো বাড়িগুলোও দশনীয়। 
আছে লিঙগনাথজির মন্দির। বহু চুড়োওয়ালা 
মন্দিরটি দ্শলীয়। পর্যটক আকর্ষণে বড় 


ভূমিকা নিতে পারে নওলাক্ষা উদ্যান। এ 
ব্যাপারে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। 


জিয়াগঞ্জ : ভাগীরতী পেরিয়েই 
আজিমগঞ্জ থেকে জিরাগঞ্জ। যদিও দুটি 
শহরই একই পৌরসভায় জিয়াগঞ্জও জৈন 


নেওয়া যায়। এ দিকেই পড়ে সাধকবাগ, 
বড়নগরের বিপরীতে্ট সাধকবাগ, রামানুজ 
সম্প্রদায়ের সন্তরাম আউলিয়া সাধকবাগ 
্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে তা লদীগর্ডে প্রায় 
২০০ বিঝুর অবতাররাপী নানা মুর্তি ও 
শালগ্রাম শিলার বিপুল সংপ্রহ উল্লেখযোগ্য। 


সাধকবাগ বিশাল আকার ধারণ করে। ছোট 
দিশস্বর আখড়াতেও সারা বছর জুড়ে হয় 
নানা উৎসব। রথযাত্রাও এখানে বিখ্যাত। 

নেহালিয়াতে আছে মুর্শিদাবাদ প্রয় তত 
সংগ্রহশালা! সাধারণের জন্য এটি উক্ত 
করা শ্রয়োজন। 


বড়নগর : রানী ভবালীর মন্দির নগরী। 
এক মন্দিরপল্লী থেকে আর এক মন্দিরপল্লীর 
উদ্দেশে রওনা হই, প্রকৃতি মাঝে মাঝেই ভীষণ 
বেশি বৃষ্টি ছড়াচ্ছে। আজিমগন্জর ছিপ্িগলি 
(পেরিয়ে নদীপথ ধরে চলেছি। দীর্ঘ সময় নদীর 
সঙ্গে এভাবে চলা_মনে হল নাগরিক 
পর্যটকদের এটাই তো একটা বড় পাওয়া। 
পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে দেখেছি, সব 
জায়গাতেই একটা করে মন্দির আছে। পুণ্যের 
লোভে কষ্ট “করে আনুব সেখানে 
গঠে। তারপর দেখে প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য 
মিথ্যে হয়ে বায় ধর্ম। মিথ্যে হয়ে যায় পুণ্য 


এই স্থান নির্বাচন পাহাড়ে একটি বড় বিষয়। 
এই বিষয়টি বিরাটভাবে কাত করেছিল রানী 


চারবাংলা মন্দির- টেরাকোটার অপূর্ব নিদশন 


ভবানীর মধ্যে। এ বিষয়ে কোনও সংশয় 
খাকে না। এখানে নদী একটা অন্তত বাঁক 
নিয়েছে। ওপারে আমবাগান। হঠাৎ করে 
মনে হতে পারে-_ওটাই কি পলাশি 
্রাসতর-_গধানেই কি ভুবেছিল স্থাধীনতার 
শেষ সূ্য। না। ওটি সাধকবাগ। 

রানী ভবানী। নাটোরের বনলঅ সেন 
আমাদের কাব্যের চৌহন্দি পেরিয়ে 
বিশ্বকালীন হয়ে আছে_ রোমান্টিকতায়। 
নাটোরের রানী ভবানীও ইতিহাসের একটি 
উচ্ছল অধ্যায় জুড়ে -আছে! অজ বয়সে 
বিধবা রানী বিশাল রাজত্‌ চালিয়েছিলেন 
দোর্দশুপ্রতাপে। এক মেয়ে তারাসুন্দরী। 
পালিত ছেলে রামকৃষ্ণ। রাজকীয়তার 
বিলাস-বাসনে ডুবে থাকেননি তিনি৷ 
ভাগীরথী ভীরের এই বড়গরে তৈরি 


এখন সেই রাজা নেই। রানী নেই। নবাব- 
বাদশাহ-র 'আমলও নেই। মনের টানে মানুষ, 
এখন আসবে কোথায়। কোথায় পাবে দু-দণ্ 
প্রাণের আরাম, মনের শাস্তি। সেই 
অন্দিররাজি আর নেই। তবু যা আছে, যে কটি 
আছে পুরাতন্ত বিভাগ অত্যন্ত সযস্কে তা রক্ষা 
করছে। দেখে ভাল লাগে। নাটোরের 


৪৮ 


পশ্চিমবঙ্গ 


স্ব 


টেরাকোটা শিল্পীরা বিখ্যাত ছিল। তাদেরই, 
শিল্পকর্মের নমুনা হয়তো এইসব মন্দিরের 
শিল্পকর্ম। আটচালা বা চারচালা ধাঁচের 


বারান্দাপথে নিশ্নগামী ছাদ। ১৭৫৫ বরিস্টাব্দে 
এটি নির্মিত। ১৮ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট 
মন্দিরটি মুর্শিদাবাদের নিজস্ব শৈলীতে 
নির্মিত। অষ্টকোণাকৃতি। উ্টানো পন্সের 
মতো গম্থজ বিশিষ্ট। শিরে ফোটা পনের 
পাপড়ি আট দিকে বিকশিত। আটটি 
প্রবেশদ্বার। মন্দিরটির টেরাকোটা ও শঙ্ের 
কাজ দশনীয়। 

রানী ভবানীর মেয়ে তারসুন্দরী গোপাল 
মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। মন্দিরটি ভগমপ্রায়। 


যদিও শিবলিঙ্গ আছে এবং নিত্যপৃজা হচ্ছে। 
'রাজরাজেস্বরী মন্দিরটি ভ্প্রায়। ভেতরে 
গুদামঘরের মতো একটি ঘরে বেদীপুজো 
হচ্ছে মূর্তিটি চুরি যায় কয়েক বছর আগে। 
পাওয়াও গেছে। জিয়াগঞ্জ থানা থেকে এনে 
পুজো করতে পারছে না রাজপরিবারের 
বর্তমান বংশধররা। কারণ নিরাপত্তার 
অভাব। অবহেলায় পড়ে আছে মূল্যবান 
কষ্টিপাথরের বরাহমূর্তি। নেই সেই 
রাজরাজেশ্রী ূর্তি। নেই সেই মন্দির। তবে 
জোড় মন্দির বা চার বাংলা মন্দ্িররাজি 


এখনও -আছে। আছে অতি সযতনে। 
সুরক্ষায়। রাজ্য সরকারের পূরাতত্ব বিভাগের 
বিশেষ নজরে এগুলি রক্ষিত হচ্ছে। বংশ 
পরম্পরায় এই সব মন্দিরের পুরোহিতকুল বা 
গুরুকুলের লোকেরা সামান্য অর্থের বিনিময়ে 
এগুলির সঙ্গে যুক্ত। রানী ভবানীর পালিত 
ছেলে রাজা রামকৃষ্ণ রায় ছিলেন তান্ত্িক 
'সাধক। নানা জায়গায় পঞ্ষমুণ্ডির সাধনা করে 
শেৰে এখানেই তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। তার 
সময়ের সেই সিদ্ধ বেদী নানা অলৌকিকতার 
গজ ছড়িয়ে বিরাজমান. এবং বর্তমানে তা 
বেগুন খেতের মাঝে। এইভাবেই ধ্বংস পাচ্ছে 
একের পর এক মন্দর। দবমর্ত,শিলাখণু, 
তবু যা আছে তাও যে অমূল্য! নাটোরের 
রানীর ওই আধ্যাত্মিক বিলাস, মন্দিরগার্রের 
ওই সুক্ষ, অসাধারণ টেরাকোটার কাজের দু- 
একটা নমুনা দেখলেই বিস্থিত হতে হয়। এই 
শিল্প নিপুণতা কত উচ্স্রের তাই-ই অবাক 
হয়ে ভাবতে-হয়। ১৭৬০ হ্িস্টান্দে নির্মিত 
চার বাংলা মন্দিররাজি হল চারদিকে চারটে 
অন্দির। রানী ভবানী নির্মিত চারটে মন্দিরের 
প্রতিটিতে তিনটে করে দরজা এবং তিনটে 
করে শিবলিঙ্গ। পৌরাণিক কাহিনী ঘিরে 
টেরাকোটার কাজ। পছ্ের কাজও 
অনন্যসুন্দর। রাজবাড়িটি আজও আছে। 
১৭৯৫ ব্রিস্টব্দে রানী এখানেই দেহত্যাগ 
করেন। গঙ্গেস্বর, নাগেম্থর নানান শিব মন্দির 
এখনও অক্ষত। ১) চারবাংলা মন্দিরের 
সামনেই বীধানো ঘাট। গঙ্গার অপর পারের 
অসাধারণ শোভা। সরকারি উদ্যোগে এখানে 
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ুর্শিাবাদের বাইরেও পড়ে 
আছে আর এক মুর্শিদাবাদ চেনা, আস 
চেনা মুর্শিদাবাদ নয়। একেবারে 
অচেনা, অজানা মুর্শিদাবাদ দিয়ে শুরু হয়, 
আমাদের মধ্যবাংলার এ্রতিহ্য পর্যটন। 
ইতিহাসের. ধুপছায়া রঙের বিচিত্র ছবি আঁকা 
হয়তো যায কিন্ত বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে আর্থিক 
উন্নয়নের অন্যতম চাবিকাঠি হিসেবে যে 
পর্যটনকে শিল্প হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে, সেই 
পর্যটন মানচিত্রে কী জায়গা পেতে পারে 
এইসব অবহেলিত ভ্রমণবন্দু তারই কিছুটা 
চাক্ষুষ করতে এই বেরিয়ে পড়া। 
বহরমপুর থেকে বেরিয়ে পড়া গেল। 
এই. বেড়িয়ে পড়াটা 
স্হভ হল না। বহরমপুর বা মুর্শিদাবাদে যে 
প্টকেরা আসেন ভারা দেখতে 


যান হাজারদুযারির মু্শদাবাদকে। বড়জোর 
ভরা যুক্ত করেন ক্রু, 
বডনগর, আজিম, কিরীটেশবরী 
ভাহাপাড়াধাম। ফলে অটো রিকৃশা বাস মায় 


গণকর, মণিপ্রাম বা খেরুর__নামগুলো 


নিবৃত্ত করতে পারেন না। আড়াইশ টাকায় 


পর্যটন আবাস গড়া জরুরি। এই সুন্দর 
প্রাকৃতিক পরিবেশে পুণ্যতীর্থ সংরক্ষণের 
জন্য ন্যুনতম পরিকাঠামোর দিকে নজর 
দেওয়া জরুরি। ভগ্ন মন্দির ছাড়াও আছে ভগ্ন 
প্রাসাদোপম অট্টালিকার অংশ। প্রাণের শাস্তি, 
মনের আরাম, দু-দণ্ডের শাস্তি হয়তো এখনও 
পাওয়া যাবে এই ন্যটোরের রানীর 
মন্দিরপল্লীতে। আজিমগঞ্জ থেকে ভাগীরতী 
বরাবর পথটির সং্ার দরকার। যানবাহন 
এবং কিছু প্রয়োজনীয় দোকানপসার 
শ্রয়োজন। প্রয়োজন স্থানীয় উদ্যোগ। 
প্রয়োজন সুষিক্ষিত ইতিহাস-সচেতন গাইড। 
তৈরি করা যায় রানী ভবানী মিউজিয়াম। 
ডিন ফোল্ডার বা বই বিক্রির ব্যবস্থা করা 
ায়। পর্যটকদের ইতিহাস সচেতন করার 
জন্য ইতিহাসের নির্ভুল তথ্যও তাদের কাছে 
পৌঁছে দেওয়া জরুরি। বাংলার প্রামে্রামাতে 
যে উক্ছুল এতিহ্যময় ইতিহাস একদিন তৈরি 
হয়েছিল, বর্তমান প্রজন্মের কাছে পৌঁছে 
দেবার দায় কার £ পর্যটন শুধুমাত্র 
উপভোগের বিষয় নয়। কষ্টসাধ্য প্রচেষ্টায় 
সত্যের কাছে পৌঁছতে হয়। জ্ঞান ও 
অভিজ্ঞতার ভাগুারকে সমৃদ্ধ করার জন্যই 
তো পর্যটন। রানী ভবানী আরও নানা 
জায়গায় মন্দির স্থাপন করেছেন। কিন্তু 
বডনগরের মন্দির তার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। 
পর্যটনের নতুন আলো এবং উদ্যোগে 
বড়নগর যে অচিরেই আকর্ষণীয় একটি 
পর্যটনকেন্দ্র হয়ে উঠবে সেই সদর্থক ভাবনা 
নিয়েই চললাম আজিমগঞ্জ হয়ে জিয়াগঞ্জ। 
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সারাদিনের জন্য গাড়ি রাখা হয়। তেল বরচ | 
আলাদা। ১০ কিমি পিছু ১ লিটার ডিজেল। 
উঠে তো বসা গেল। ভিড় থেকে গাড়ি বের 
করে রাস্তার পাশে একটা ফাকা জায়গায় 
গাড়ি থামালেন ড্রাইভার। 

এবার বলুন তো, কোথায় যাবেন 
আপনারা ? তাকে বোঝাতে থাকি উদ্দেশ্য। 
সে খুব যে একটা বুঝতে পেরেছে, তা মনে 
হয় না। তবু গাড়ি চালাতে থাকে গণকর, 
মণিগ্রামের দিকে। শেষমেশ শুরু করা গেল 
নতুন পর্যটন মানচিত্রের খোঁজে যাত্রা। 
ভাগীরী ব্রিজ পেরিয়ে গেলাম। মালদা ১৩৬ 
কিমি, ফারাকা ১০ কিমি দূরে। কিছুদূর যাবার 
পর ডানদিকে পলসন্ভার দিকে যে রাস্তাটা 
চলে গেছে সেখানে গিয়ে ভাবনার জন্য দু- 
একটা মিনিট দাঁড়ালাম। সিদ্ধান্ত নিতে হবে। 


পশ্চিবঙ্গ 


পটন-৪ 


৪৯ 


কোনদিকে যাব। পলসম্ডার দিকে আছে 
কিরীটেশ্বরী মন্দির, আজিমগঞজ। 

“না, চলুন গণকরের দিকে', দৃঢ়ভাবে 
া্সি ভরাইভারকে সে কথা জানিয়ে দিলাম। 

শ্রথমে বাব সাগরদিছি। ৩৪ নং জাতীয় 
সড়ক থেকে বাস ঢুকছে যে বহরমপুর- 
'সাগরদিঘি-রঘুনাথগ্জের রাস্তায় আমরাও সে 
পথে যাব। জলখাবারের পর্বটা মেটাতে হবে। 
সাড়ে ৯টা বাজে। মোড়ের মাথায় মিষ্টির 
(দোকান থেকে চা-বিস্কুট খেয়ে নিলাম। খাবার 
মতো তেমন কিছু নেই। মিষ্টি সিভাড়ানিমকি। 
গ্রামের দিকের মিষ্টি বড্ড চড়া হয়। খাওয়া 
যায় না। সিঙ্গারা আর মুড়ি নিয়ে নিলাম। 
গাড়িতে বসে খাব। বুঝলাম ভুল হয়ে গেছে। 
কিছু খাবার কিনে আর কিছু খাবার খেয়ে 
আমাদের যাত্রা করা উচিত ছিল। গ্রামের 
ভেতরে কিছু পাওয়া মুশকিল। মুড়ির কেজি 
৩০ টাকা। ভারতবর্ষের সর্বত্র কাদি কদি কলা 
চোখে পড়ে। কিন্তু এইসব গ্রাথে কোথাও কলা 
দেখতে পেলাম না। কলাগাছও তেমনভাবে 
নজরে পড়ে না। এসব গ্রামে মানুষের 
জরক্ষমতা কম। সরবরাহ স্বভাবতই কম। 
সাগরদিঘি গ্রামে ঢুকলাম। ডালে চলে গেছে 
একটা রাস্তা। চন্দনবাটি শিবমন্দির, বাঁয়ের 
রাস্তার ধারে সাগরদিথি। আর একটু এগোলে 
সাগরদিঘি স্টেশন। জেলার বৃহন্তর এই 
দিঘিকে ঘিরে অনেক জনশ্রুতি আছে। 
সম্ভবত ৯৮৮-১০৩৮ ব্রিস্টনদেব্্হত্যার 
পাপস্থলনের জন্য পালবংশের রাজা প্রথম 
মহীপাল এই দিঘি খনন করান। দশ 
ঘাটগয়ালা এই দিঘির প্রতি ঘা্টেই ছিল 
শিবমন্দির। জলের নিচেও আছে এক মন্দির। 
গরমকালে প্রথর ভাগে যখন জল কিছুটা 
জেনে যায় তখন মন্দিরের চুড়ো দেখা যায়। 

এই বিশাল দিঘিকে ঘিরে অনায়াসেই 
গড়ে তোলা যায় পর্যটন আবাস। পিকনিক 
স্পট, চিলছেন পার্ক। করা যায় নানা ধরনের 
জলক্রীড়ার বাবস্থা। শরতের তুঁতে আকাশ। 
সাদা মেঘের পাহাড়। বর্ষার জলে ধুয়ে যাওয়া 
প্রকৃতির অপরাপ সবুজ। কী আছে কী নেই- 
এর হিসাব ভুলিয়ে দেয়। শহরে নারিক 
সভ্যতায় পিষ্ট হওয়া কক্রিট নগরীর 
মানুষেরা এসব জায়গায় এসে অনায়াসে দু- 
একটা দিন বিশ্রাম নিতে পারে। সাগরদিঘির 
পুব পাড়ে সস্ভোষপুর। মুসলিম বসতি। আছে 
বড়া দীর সাহেবের দরগা ও ীরতলা। 
নীরতলা এবন উচ্চতায় আট-দশ ফুট 
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ওপরের  ভতুলগাছের  শেকড়গুলো 
সাংঘাতিকভাবে বেরিয়ে পড়েছে। পবিত্র স্থান 
এই নীরতলায় উঠতে হর জুতো ঝুলে! 
সকাল-সঝে এখানে প্রদীপ ভালানো হয়? 
গের লোকে যে কোনও গুভ কাজে এখানে 
সিশরি চভার। হিন্দুদের শুভ অনুষ্ঠানও 
শীরবাবার অনুমতি নিয়ে এখান থেকে শুরু 
হত। এখনও হিন্দুরা এখানে সিসি ভড়ায়। 
কৰে থেকে এই লীরতলা দেখছেন-_ প্রাথের 
প্রবীণ লোকদের জিজ্ঞেস করলে উত্তর 
পাওয়া মুশকিল। :এই ধরেন না কেন বাবার 
ব্যস হল গিয়ে একশ, দাদার ফাট, আমার 
পঞ্চাশ; তা আমার বাবার বাবাও এই 
সীরতলা দেখেছে_তা_ এবার হিসাব 
করেন।' অমন জটিল পিঁড়িভাভা অঙ্ক কতে 
শিখিনি। দেখে তো মনে হল, পক্ষাশ কেন 
সত্তর পার হয়ে গেছে হোসেন মিএণ বলে 
চলে, "এক দৌড়ে এই লীরতলায় উঠতে 
পারতাম না। সে ীরতলাতো হারিয়ে গেছে। 
এই সীরতলা থেকে দেখা যেত লালবাগ 
বাজার, দেখা যেত নবাবের ঘড়ি" 

ক্রমশ বসে যাচ্ছে লীরতলার এই ছোট 
পাহাড়। ধসে যাচ্ছে যাটি। ভানহাতি রাস্তায় 
গাড়ি করে চন্দনবাটি যাওয়া যাবে না ভেবে 
এগিয়ে গরেছিলাম। আবার ফিরে চললাম। 
পাল রাজার আমলে চন্দনবাটি শিব 
প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশালকায় এই শিবকে ঘিরে 


শিকাতিতে বিশাল উৎসব হয়।দুরপ্রস্ত 
থেকে লোক আসে। 


'সাগরদিঘি-রঘুনাথগঞ্জের বাসরাস্তা ধরে 
গণকরে পৌঁছলাম। গণকর স্টেশন থেকেও 
এখানে আসা যায়। গণকর প্রাম। কোনও 
(কোনও বাজারি ভ্রমণ সং্রাস্ত বইতে, এই 
গণকর ও মণিগ্রামকে 'ম্মুজিয়ম নগরী” বলে 
উল্লেখ করা হয়েছে। পর্যটন কেন্দ্রকে 
আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য অযথা 
অতিরঞ্জন পর্যটককে বিপদে ফেলার পক্ষে 
যবে 


বাস রাস্তার পাশে বড় বেদী দেখে গাড়ি 
খামালাম। দুভন গ্রামবাসী গাছতলে বসে। 
ওটা কোনও পীরতলা নয়। কালীতলা, 
রক্ষাকালী পুজো হয়। রাস্তার বিপরীতে কিছু 
দূরে একটি নাতিউচ্চ টিবি দেখিয়ে বলল, 
ওটি একটি পাহাড় ছিল। ওখানে ছিল 
রাজবাড়ি। প্রামে প্রবেশের বাঁদিকের এই 
বিটি মুর্শিদকুলি খাঁর টিবি বা৷ 'মসুরটিবি' 
নামে খ্যাত। এ অঞ্চলে নানা জাতি, নানা 


গণকরের গ্রামের ভেতর দিয়ে ঘুরে 
আবার বাস রাস্তায় এসে পড়লাম। কিছু দূর, 
গিয়ে মনিগ্যাম। পথের পাশেই গর্গ মুনির 
আশ্রম। একানা টাদপাড়ায় এখনও দেখা যায় 
হুসেন শাহের আমলের পাথর সজ্জিত আছে। 
বাস রাস্তা ধরে কিছুটা গেলাম। তারপর 
আবার বাঁদিকে ঢুকলাম। মণিগ্রাম একটি 
অপরাপ সুন্দরী গ্রাম! বহরমপুর থেকে 
ভাগীরহী ব্রিজ পেরোতেই চোখে পড়েছিল 
এই অঞ্চলের ভূমি অন্যরকমের। মাঝে 
মাঝেই উচু নিচু। ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের দিক 
থেকে দেখতে গেলে মালভূমির শুরু হচ্ছে। 
সামানা দূরে বীরভূম। প্রকৃতিও বীরভূমের 
মতো। চারচালা মাটির দোতলা বাড়ি। 
আলিস্ত বিস্তৃত সবুজ ধানক্ষেত। দূরে 
তালশ্রেণী। খেতে সাদা বক। লাল মোরামের 
রাস্তা। তুঁতে আকাশে সাদা মেঘের বাহার। 
বর্ষার জলে অপরূপা সবুজের রাপসী সমূদ্। 

ইতিহাসের ধ্বংসাবশেষের যৌজে প্রাম- 


না যে, ইতিহাসটা জানতে হয়। তথাপরযক্তি 
নিয়ে যখন সারা বিশ্বে বিপ্লব দটে যাচ্ছে। 
তখনও এইসব গ্রামে আগের প্রজন্ম থেকে 
পরের প্রজন্মে তথ্যের আদালপ্রদানের সেই 
প্রথাও আর নেই। কি আছে তার গ্রামে সে 
নিজেও জানে না। শহরে মানুষ দেখলেই 
দলবেঁধে এসে প্রশ্ম করে, “বাড়ি কুথা', 
মুর্শিদাবাদের সেই চেনা সুরে। নিজের গ্রামের 
ইতিহাসটাই অজানা অচেনা। 

কিছু দূরে দূরে পীরতলা। উঁচু টিপির 
ওপর ঠেতুলগাছ। এইসব লীরতলাকে কেন্দ্র 
করে অনেক গল্প আছে। কোনওটা এক রাতে 
তৈরি। কোনওটা হঠাৎ গজিয়ে ওঠা। 
অণিগ্রামেও এমন এক লীরতলায় কিছু সময় 
কাটালাম আমরা। পাশেই কয়েক ঘর মুসলিম 
বসতি। শ্রামে হাট-বাজার নেই। সাধারণ 
অনু-বিদুখে পীরতলাই ভরসা। লাগরদিবি, 
নয় জঙ্গিপুর-বড় কোনও প্রয়োজনে 
থাকার জমি দিয়েছে সরকার। কাজ কামও 
তেমন মেলে না। 

সুন্দরী মণিপ্রামে অনায়াসেই বিশ্রামাগার 
তৈরি করা যায়। এ গ্রামের সৌন্দর্যই 
বিনিয়োগীকৃত হতে পারে। প্রকৃতির মাঝে 
একটু নিরিবিলিতে থাকার জন্য সরকারি বা 
বেসরকারি উদ্যোগে অনায়াসেই গড়ে তোলা 
যায় পর্যটন কে্্র। ধূসর ইতিহাসের 


সুন্দরী মগিগ্রাম 


পশ্চিমবঙ্গ 


৫১ 


মায়াকুহকে আচ্ছন্ন করে রাখার দিন শেব। 
এসব গ্রামকে নিয়ে যদি ভাবতেই হয় তবে 
অন্য ভাবেই ভাবা উচিত। 


আমাদের গাড়ির চালক বারবার 
মির্জাপুরের কথা বলছিল। মণিগ্রাম ছেড়ে 
চললাম মির্জাপুর ঘরে ঘরে সিক্ষের শাড়ি 
বোনা হচ্ছে। বিখ্যাত ম্িদাবাদীসিষ্ষের জন্য 
বিখ্যাত এই গ্রাম। রেললাইন পেরোতেই, 
চোখে পড়ল গ্রামের বড় পাকা দালান। দেখেই 


বোঝা যায় এখানে অর্থনৈতিক অবস্থা অনেক - 


উত্তত। কলকাতায় বড় বড় দোকানে সিক্ষ- 
শাড়ি পাঠায় এরা। মির্জাপুর থেকে এবার 
আমাদের ফেরার পালা। বর্ষায় রাস্তার অবস্থা 
খুব খারাপ। সময় সংক্ষেপের জন্য ওই 
রাস্তাতেই যেতে হল। কিছু পরে পাকা রাস্তা 
পেলাম। এবারের গাতবয খেরুর বা খেরুলা 
সেখদিঘির ধারে দীড়ালাম। বিরাট দিঘি। 
এখানেও প্রকৃতি অসাধারণ। দিঘির পারে উচু 
নিচু জমি। কিছুটা প্রশস্ত জায়গা আছে। 
সেখানে গোর দেওয়া হয়। দিঘির পাড়ে 
বিস্তৃত অঞ্চল পীরতলা। ওপরে উঠতে যাব, 
একঝাক কচিকাচা চিৎকার করে উঠল, 
"জুতো খুলে জুতো খুলো'। 

খেরুরে আছে টেরাকোটার কাজ করা 
মসজিদ। রান্তা খারাপ। বড় গাড়ি যাবে না। 
ভ্যান রিকশায় যাওয়া যায়। কিন্ত বৃষ্টি নামায় 
যাওয়া গেল না। টেরাকো্ার ব্সজিদ_আর 
(কোথায় আছে জানি না৷ তবু মনে হল__ 
খেরুরে আর একবার আসতে হবে, আবার 
এত পথ পাড়ি দিতে হবে টেরাকোটার 
মসজিদ দেখার জনযই। 

ফেরার পথে মোরগ্রাম। ভানদিকে 
কিছুদূর গাড়ি গেল। প্রাচীন বক প্রাম। 
টেরাকোটার কাজ করা দুটি শিবমন্দির। 
নীলক্েম্ওর আর প্রাণেশ্বর। এখনও কিছু 
কিছু কাজ অবশিষ্ট। তবে তেমন হৃষ্টব্যকিছু 
নয়। এসব গ্রামে বর্গীর আক্রমণের চিহ্ন 
এখনও ছড়ানো। জোড়া শিবমন্দির সংলগ্ন 


যায় একজন। কিন্তু ঘরে রাখতে পারে না। 


ফিরিয়ে দিয়ে যায়। মুল্যবান পাথরের এই 
সব খণ্ডিত দেব-দেখী সপ্ত পুরনো ইতিহাসের 
দিকে আমাদের মন টানে। বর্গী হামলার 
স্মৃতিচিহ বহন করছে। 

আছে বন্যেশ্বর শিবমন্দির। বনের মধ্যে 
এক গোয়ালা শিব আবিষ্কার করেন। এই শিব 
খুব ছাপ্রত। শিবরাত্রিতে এখানে চার দিনের 
মেলা বসে। দূরদূরান্ত থেকে লোক আসে। 
সামনের দধি সাগরের চারপাশে বসে এই 
মেলা। মোরপ্রামের জগন্লাথ আবড়া প্রায় 
চারশ বছরের ইতিহাস বুকে নিয়ে বসে 
আছে। শ্রামের লোকেরাই ডেকে ডেকে 
দেখাতে নিয়ে গেল। পুরনো মন্দির বহুদিনই 
ভেঙে গেছে। পাশে ছোট-ইটের দেওয়াল 
এখনও দাঁড়িয়ে, মাঝখানে নতুন মন্দির। 
পুরীর জগক্লাথ মন্দিরের আদলে তৈরি বর্ণ 
বৈচিত্রে অভাবনীয় জগনাথ সূর্তি। ছোট্র 
মা্দিরের দরজা ঝুলে যে অমন জিনিস দেখা 
যাবে তা ভাবিনি। এই মূর্তি নিয়ে নানান গলপ 
আছে। সীভারামদাস মোহাস্ত একদিন পথের 
অধো গোরুর গাড়ি বোঝাই এসব মূর্তি পান। 
পুরীতে জগ্াথ দর্শনে যাবার বাসনা পর্ণ হয় 
না। জগন্নাথ স্বয়ং তার কাছে এসে হাজির। 
সীতারামদাস মূর্ভিগুলো নিয়ে এসে মন্দির 
গড়ে পুজো করতে থাকেন। কিন্তু আর্থিক 
অবস্থা ভাল না খাকায় প্রতিদিন অন্রভোগে 
অনের খুশি অতো পুজো দিতে পারে না। 
সীতারামদাস তখন সাহায্যের জন্য যান 
রানী....কাছে। সীতারামদাস ছিলেন "ুদ্রী 
সাধক" ছেঁড়া কীথা নিয়ে ঝাঁরা সাধনা 
করেন)। রানী অপমান করে মেরে ধরে তাকে 


তাড়িয়ে দেন। কিন্তু তার ছেঁড়া কাথাটা পড়ে 
থাকে। সেটা থেকে সাংঘাতিক দুগ্ধ বেরোতে 
থাকে। রানী সীতারামের খোঁজে লোক 
পাঠান। শরই দুর্্যুক্ত কাথা কেউ তো সরাতে 
চায় না। অবশেষে সীতারামদাসকে ধরে আনা 
হয়। রানী তাকে জিজ্ঞাসা. করেন, ঠাকুরের 
জনয কি তার চাই। সীতারামদাস বলেন, এই 
দু্ধযুক্ত কাথা যতটা জায়গা নেবে ততটা 
জমি চাই। কাথা জায়গা নেয় ৩৬৫ বিঘা। 
ততটা জমিই রানী সীভারামদাসকে দেন। 
প্রতিদিন ওই এক বিঘা জমিতে যা ধান ফলত 
তাদিয়ে ভোগ হত। সে জমি নেই। ধান নেই। 
বড কায়ক্রেশে সৃর্তিগুলোকে আগলে 
(রেখেছেন মোহাম্ত পরিবারের নবকুমার দাস 
ও রস অর্চনা দাস। নবকুমার দাসের বড় 
ভাই কর্মসূত্রে শিলিগুড়ি থাকেন। তার 
হেফাজতেই আছে এই মন্দির সংক্রান্ত নানান 
দলিল এবং সীতারামদাস মোহাত্তর হাতে 
লেখা পাৎুলিপিও। মোহান্ত বংশের কেউ 
পুরী যেতে পারবেন না। এমনই নিষেধ 
'আছে। নিষেধ অমান্য রুরে পুরী গিয়েছিলেন 
'সীতারামদাস। ফিরে এসে এমনভাবেই অসুস্থ 
হয়ে পড়েন যে নিজের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে আর 
ঢুকতে পারেন না। তার ইচ্ছাতেই তাকে 
জীবন্ত সমাধি দেওয়া হয়। তারপর থেকে ওই 
বংশের কেউ পুরীর ভগনাথ দর্শনে যাবার 
কথাও ভাবতে পারেন না। রখযাত্রায় এখানে 
বিরাট উৎসব হয়। দূর থেকে লোক আসে। 
কিন্তু আগের সেই বৈভব আর নেই।-বড় 
বেশি সান আলোকে পড়ে আছে মোরপ্রামের 
এই জগরাথ মনদির। 


৫২ 


পশ্চিমবঙ্গ 


বর্ধমান জেলার অতীত ইতিহাস 
বৈচিত্রায়। রাঢ় বঙ্গের ইতিহাস 
অসামান্যভাবে ধরা দিতে পারে যদি 
প্রকৃতপক্ষে ইতিহাসের আলোকে তার সঠিক 
আলোচনা হয়। বর্ধমান জেলার প্রাচীনতম 
নগর সভ্যতার নিদর্শন স্বরূপ যে সমস্ত 
স্থানগুলি আজকের দিনে উল্লেখযোগ্য 
স্বীকৃতিলাভ করেছে তাদের মধ্যে জৌগ্রাম 
একটি প্রাচীন জনপদ। এখানকার অভীত 
দিনের মন্দির এবং মাজারগুলি আজও 
ইতিহাসের নিরিখে এক গৌরবময় স্মৃতির 
সাক্ষর বহন করে চলছে। বর্ধমান স্টেশন 
থেকে কর্ড লাইনে জৌগ্রা। আবার হাওড়া 
স্টেশন থেকে কর্ড লাইনে পর়ষটি 
কিলোমিটার দুরে জৌগ্রাম স্টেশনে নেমে 
হাটা পথে দুই কিমি গেলেই জৌগ্রামের মধ্যে 
পোছানো যাবে। শস্যশ্যামলা প্রামটির 
শোভা অতীব সুন্দর। এই প্রামটির নাম নিয়ে 
নানা প্রবাদ আছে, কেউ কেউ বলেন পূর্বে 
এই খামে এক নত সনগাসী বা যোলীর বাস 
ছিল, সেই থেকে এর নাম জৌগ্রাম 
আবার কেউ বলেন আগে নাকি নাম ছিল 
মোগগ্রাম। পরে অপনরংশে জৌগ্াম হয়েছে। 
শ্রমের মধো চাষাপাড়ায় বদর সাহেবের 
সমাধি মন্দির খুবই বিশ্যাত। এখানে হিন্দু 
মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই 
ছেলেমেয়ের অসুখবিসুখে মানত করেন 
আবার মানত, শোধও করেন অতান্ত শ্রদ্ধা 
সহকারে এটি একটি সাম্প্রদায়িক সম্্রীতির 


বর্ধমান 


জৈন তীর্থ বর্ধমান মহাবীর প্রথম ধর্ম 
প্রচার করেছিলেন দামোদর নদের তীরের 
এই শহরে। তারই নামানুসারে স্থানের নাম 
বর্ধমান। একদিনের ভ্রমণে অনায়াসেই 
বেরিয়ে পড়া যায় বর্ধমানের উদ্দেশে। রাত্রে 
থাকার নানা ব্যবহা আছে। ১৯৫৫ সাল 
পর্যন্ত বর্ধমানে ছিল জমিদারি প্রথা। 
(রাজকীয় সেই জমিদারিত্বের নানান নিদর্শন 
ছড়িয়ে আছে সারা জেলাতেই। বিজ্যয়তোরণ 
পেরিয়ে রাসপ্রাসাদ। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় 
ও কলেজ। পির বাহারামে আছে ফকির 
সাহেব এবং শের আফগানের সমাধি। 


খুলে দক্ষিণমুখী এই গৃহের দেওয়ালে 
টেরাকোটার ফুল দেখা বায়। অনে হয় সারা 
গায়েই আগে পোড়ামাটির কাজ ছিল। সারা 
বৎসরই ভত্তজনের দেওয়া মানসিকের 
অসংখ্য মাটির ঘোড়া দেখা যাবে ভাঙা 
স্তুপে। এবানে গ্রামের কোনও গরু দুধ না 
দিলে বা ছোট ছেলেমেয়ের অসুখ নিরাময়ের 
জন্য মানসিক করা হয়। 

জৌস্রামের সব থেকে প্রাচীন ও 
উদ্যোগ মন্দির হল জলেঙ্বর শিবমন্দির 
এই মন্দিরের সুউচ্চ চুড়ো বহুদূর থেকেও 
দেখা যায় ব্রিস্টীয় দশম শতকের কোনও 
এক সময়ে এই মন্দিরের প্রতিষঠ। প্রাচীন 
ন্দিরের আমূল সংস্কার হয়েছিল সম্ভবত 
অষ্টাদশ শতাবীতে। আগের মেঘ দেউল 
আকার থেকে বদলিয়ে জটা দেউলের 
আকার দেওয়া হয়। জনশ্রুতি আছে মন্দিরটি 
বনজঙ্গলে ঢাকা হয়ে বহুকাল লোকচক্ষুর 
অন্তরালে পড়েছিল। কামদেব ঠাকুর নামে 


এক বহিরাগত সংসারত্যাগী সাধক জঙ্গলের 
মধ মন্দিরটি আবিষ্ার করেন। একটি উচু 
িবির উপর মন্দিরটি অবহিত। ফলে এর 
উচ্চতা আরও বেশি মনে হয়। চারপাশে সরু 
ইটে তৈরি সুবিশাল দরদালান হয়তো 
কোনও কালে ছিল। কারণ এখনও এর 
ভিতের গীথনি দেখা যায়। অন্দিরি 
পুরোপুরি ইট ও সুরকির গীথনিতে তৈরি। 
মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে উচু উঁচু ছয়টি সিড়ি 
বেয়ে উঠে আসতে হয় মন্দিরে। মন্দিরের 
সানে বারান্দা ও তিনদিকে খোলা রক 
আছে। মন্দিরের মধ্যে রয়েছে গৌরীপ্টর সহ 
শিবলিঙ্গ। ইনিই জলেশ্বর শিব। ভলেশ্বর 
শিবের মন্দির পরঙ্গণে একটি পক্ষমণডির 
আসন আছে। শোনা যায় কিছু সাধক এই 
আসনে বসে ধর্ম সাধনায় সিদধিলাভ করেন। 
পুরো মন্দির প্রাঙ্গণ উচু পাচিল দিয়ে ঘেরা। 
প্রতিদিন শিবের পুজো হয় মহা আড়ন্বরে। 
সাধারণত সন্তান কামনায়, শিশুর উপর 


৫৩ 


অপদেবতার ভর ও কিছু ব্যাধি নিরাময়ের 
জনা জলেশ্বর শিবের কাছে পুজো দেওয়া 
হয়। দেশে অনাবৃষ্টি দেখা দিলে বিশেষ 
পুজো হায়। এই অনুষ্ঠানে পুরোহিতের 
অহোরাত্র চণ্তীপাঠ ও বরুণ যন্ত্র জপের সঙ্গে 
সঙ্গে গ্রামবাসীরা শিবলিঙ্গের উপর কলঙ্সি 
কলসি জল ঢালেন। দামোদরের ক্যানেলের 
জল প্রচুর পাওয়া যায় এবং চাববাস করতে 
কোনও অসুবিধা বর্তমানে হয় না বলে 
জলেশ্বর শিবকে আর জল ঢেলে বিব্রত করা 
হয় না। তবে বিশ্বাস এখনও আট বায়েছে 
গ্ামে। কারণ প্রবল খরায় কয়েক বৎসর 
আগে চণ্তীপাঠ ও জল ঢালা চলেছিল। 
ফাগুন মাসে শিবরানত্রির সময় এখানে 
সাড়ম্বরে উৎসব পালিত হয় প্রতি বৎসর। 
শিবরাস্রি উপলক্ষে মন্দিরের উত্তর দিকে যে 
বিরাট দীঘিটি রয়েছে তার সামনের মাঠে 
মেলা বসে। মেলাটি সুপ্রাচীন। মেলায় প্রায় 
শ-খানেক দোকান বসে। কৃষিকাজের দ্রবা 
থেকে মুখরোচক দ্রবাদিসহ বিভিন্ন প্রকারের 
গৃহ সাজানোর উপকরণ পাওয়া যায় এই 
মেলাটি থেকে প্রায় দশ থেকে বারো হাজার 
মানুষের সমাগম হয় মেলায়। যোড়ী 
যুবতীরা উপবাস করে একবঙ্থে এখানে 
আসে মনস্কানা পূরণের জন্যে আবার কেউ 
বা আসে শিবের মতো বর পাবার ইচ্ছায়। 
জলেশ্বর শিব এতদাঞ্চলের জাগ্রত 
দেবতা। অস্ত যুগ থেকে আজও পর্যন্ত 


যে, কত শত বছরের ব্যবধানে জীর্ণ এই. মধ্যে শিবানীদেবীর মন্দির, গোপেশ্বর 
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মতে যা রচিত হয়েছিল অষ্টম শতাব্দীর 
কাছাকাছি সময়ে) এর দশম ও একাদশ 
স্বদ্ধের কাব্য ছন্দে সংক্ষিপ্ত অনুবাদ এই 
শীকষ্কবিজয়। এ রডনার জন্য তৎকালীন 


মন্দির। মন্দিরের ভিতরে প্রথমে শুধু ত্রিভঙ্গ 
ভঙ্গিতে দাঁড়ানো পাথরের মদনগোপালের 
বিগ্রহ ছিল। পরে এর দুধারে শ্রীরাধিকা ও 


গোপাল দীঘি নামে একটি বিরাট পুকুর 
আছে। প্রতি বছর ১ মাঘ উত্তরায়ণ 
উপলক্ষে পরায় দশ হাজার মানুষ এই দীঘিতে 


মেলা বসে। দূর দূরস্ত থেকে হাজার হাজার নিকট থেকে গুণরাজ খান উপাধি লাভ পটভোরী ছিড়ে যায়। আ্ীচৈতনাদের 


মন্দির গোপেশ্বর শিব মন্দির মন্দিরের গায়ে ও একাদশ ্দধ অবল্নে পরি রচিত। এটা যর্জন। প্রতি বংসর আনিবে ডোরী করিয়া 
উর লিপি থেকে জানা যায় যে ১৬৬৮ চিক আক্ষরিক অনুবাদ নয়। মালাধর বসু নি্মণ।” সেই থেকে আজ অবধি 
কে অর্থাৎ ১৭৪৪ শরিস্টন্দে কুন গ্রামের শ্ীৈতনার পূর্ববর্তী তার কারণ মহাপ্রভু এই বৃলীনপ্রামের বসু বংশ শ্রক্ষতর 
অন্তত চৈতাপুর নিবাসী নারায়ণ দাস নামে কাঝোর রস আহাদন করতেন। ীকৃফবিজয় জগন্রাদেবের প্টডো্রি ভোগান দিয়ে 
এক বাক্তি মন্দিরের সংস্কার করান। প্রেমধ্মের কাহিনী আজ সেই জন্য আসছেন। আভও কুলীন গ্রামের পটাডোরি 
মন্দিরের মধ্য প্রায় দেড় হাত লম্বা ও এক শ্রীচৈতনাদেব এই গ্রস্থটিকে বিশেষ শ্রদ্ধা না পৌঁছানো অবধি জগন্নাথদেবের রথ টানা 
হাত উঁচু একটি বব মূর্তি আছে। এই বৃষের করতেন।  মালাধরের  শ্ীকৃফ্বিজয় শুরু হয় নাঃ 


পশ্চিমবঙ্গ ৫৫ 


কাটোয়া ঃ একটি সম্ভাবনাময় ভ্রমণকেন্দ্ 


তপোময় ঘোষ 


সমাধিক্ষেত্র *মাধাইতলা' আর খ্রিস্টান মিশনারিদের সমাধি। আর 
তার আশপাশে বৃহত্তর কাটোয়ায় আছে অসংখ্য এতিহাপূর্ণ দর্শনীয় 
জনপদ।  এতিহাসিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক গুরুত্বভেদে এবং 


আলোচনার সুবিধার্থে আমরা এগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে 
আলোচনা করব। (১) এতিহ্য এ ইতিহাসসমৃদ্ স্থান, (২) বৈষ্কব 
ধাম ও শান্ত পীঠ, (৩) সাহিত্যিকদের জন্মস্থান এবং (৪) ছুন্ান্য 
আকর্ষণীয় স্থান। আছে দার্জিলিং-এর টায়্রনের মতো ঘণ্টায় ১৫/২০ 
(কিলোমিটার গতিবেগের ছোটলাইনের ট্রেন; আছে কীসা, পিতল, 
শোলা, তাত শিল্পীদের শিলপগ্রাম। 


কাটোয়ার পশ্চিমে ১ ঘন্টার বাসপথ। অজয় নদীর দক্ষিণ 
'ভীরে (২৩:-০৬ উত্তর অক্ষাংশ ও ৮৭+-৫৫ পূর্ব দ্ািমাংশ) অবস্থিত 
এই স্থানটির এতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। বর্ধমান জেলা তো বটেই, 
সারা রাজোর ,অন্যতম শ্রেষ্ট প্রতরবিশ্ময় লুকিয়ে আছে মঙ্গলকোটের 
প্রতি ইঞি মাটিতে। গবেষকরা 'অনুমান করছেন মঙ্গলকোটই হল 
জাতক বর্ণিত 'জেতুত্তর নগরী” এখানে মৌর্ঘ যুগের পাক্ষমার্ক 
মুাসহ শুঙগ ও কুষাণ আমলেরও অনেক নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। 
অনুমান করা হয়, দ্বিতীয় চন্তপ্ত বা বিক্রমাদিত্যের রাঢ় অভিযানের 
সঙ্গে মঙ্গলকোটের ইতিহাস সম্পৃক্ত। এছাড়াও সৌড়ের অন্যতম 
সুলতান হুসেন শাহ একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। নতুনহাটের কাছে 
তার ভগ্ন অবহথা দেখতে গাবেন। 


হবি ভি কে যাদব 


কী দেখবেন : সমগ্র জনপদটি অজয় নদীর দক্ষিণ তীরে অপূর্ব 
শরকৃতিক দুশ্যাবলীর একটি অঙ্। সামান্য দূরে একেবারে জীবন্ত 
কবিতার মতো একটি নদী, 'কুনুর' অজয়ে এসে মিশেছে। সেখানে 
আছে মঙ্গলকাব্যের উজানি নগর, বৈধব পদকর্তা লোচনদাস এবং 
প্লীকবি কুমুদরঞ্জন মন্লিকের কোগ্রাম। সে প্রসঙ্গ অন্য আলোচিত 
হবে। পুরনো হাটের সবটাই প্রতনবস্ত। গোটা গ্রামটিই একটি নগরের 
ধ্বংসাবশেষ । মাটির ও পাকা দেওয়াল, সবই তার সাক্ষী। একটি 
[বির কাছে এখনও পাওয়া যায় 'গোড়া চাল'। এখানকার ধূলিকণায় 
মিশে আছে আক্ষরিক অ্েই সোনার কুটি। বৃষ্টির পর এখনও 
গ্রামের বাচ্চারা বালির মধ্যে এই হ্র্ণকণিকা খোঁজার তোড়জোড় শুরু 
করে। আছে বারোজন মুসলমান সাধক বা আউলিয়ার কবর। সব 
মিলিয়ে হিন্-মুসলমানের মিলিত সভ্যতার এক অপূর্ব ভগননুপ এই 
বাটী জনপদটি। 


দর্মণ করেছে। গত ১৮ সেপ্টেম্বর কু শিল্ষী বশগোপাল 
চৌধুরী এর স্থারোদ্যাটন করেছেন। আপনি স্বাগত। 

“্ আর বাণিজ্যের বেলোরারী কৌছের দিন”. __জবনানদ 
॥। শীখাই || 


থ্৬ 


পেনিনসূলার প্ামটির দৃশ্য অতি অনোরম। খেয়া পার হতে মিনিট 
পাচেক লাগে বড় জোর। 

কী দেখবেন: পুরাণ কথিত শক্ে্বরী (দেবী দরগা) এখানে 
একটি মন্দির আছে। কৰিত আছে এখ্ুনে নাকি দেবী দুর্গা শীখা 
পরেছিলেন। এই নিয়ে লোককথাও প্রচলিত আছে। এছাড়াও এখানে 
বাংলার নবাবরা একটি দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন, যা এখনও শীবাই 
দুর্গ নামে পরিচিত। ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে স্ীরকাশিম প্রমুখ একে 
ব্যবহার করেছিলেন। দুর্গের চিহ এখন আর তত স্পষ্ট না হলেও 
"ব্রা ডাঙা" নামক স্থানটি 'বজরা নোঙুর' করার চিহ বহন করছে। 
এখানে এডিস সাহেবের নীলকুঠিও ছিল। বাংলার শ্রেষ্ঠ পাচালিকার 
দাশরথি রায় যৌবনে এই কুিতে চাকরি করতেন। 

কাটোয়ার যুদ্ধ বলে ইতিহাসে যা প্রসিদ্ধ তা মূলত শীখাই-এর 
ু্ধ। বর্তমানে শিবঙুনের 'দুলাল বাবা' একটি মনোরম আশ্রম, 
মন্দির ও সুন্দর অতিথি নিবাস নির্মাণ করেছেন। ইদানীং এই 
নিবাসটি ভারত সেবাশ্রম সংঘ পরিচালনা করছেন। এই অতিথি 
নিবাসের জানলা থেকে অজয় ও গঙ্গার অপূর্ব মিলন দৃশ্য দেখা 
যাবে। দেখা যাবে পূ্বপাড়ের বল্পভপাড়ার চরের কাশগুচ্ছের দোলন। 

শ্বাণিজ্য বায়ুর হবে কোন একাদিন”' __ জীবনানন্দ 
॥। দাইহাট || 

বলা যেতে পারে কাটোয়া দাঁইহাট যমজ শহর। বরং দাইহাট 
সপ্তাহধানেকের বড়। কাটোয়ার ইতিহাসই দঁইহাটের ইতিহাস হলেও 
পুরাণ এবং মঙ্গলকাব্য কথিত ইন্াণী নগরীই আজকের দাঁইহাট। 
মঙ্গলকাব্য থেকে আমরা জানতে পারি এই অঞ্চল ছিল বিডি 
(সওদাগরদের বাসস্থান তথা বাণিজ্য খাঁটি। এখানে বিভিন্ন বণিকের 
নামে ঘাট এবং হাট আছে। বলা হয়, “বারো হাট আর তের ঘাট, এই 
নিয়েই দাইহাট'। পানুহাট, পাতাইহাট, আকাইহাট, মণ্ডলহাট, 
'বিকিহাট প্রভৃতি নামাক্ষিত ঘাটগুলি এখনও এতিহোর সাক্ষী বহন 
করছে। 

কীভাবে যাবেন হাওড়া কাটোয়া রেলপথে কাটোয়ার আগের 
স্টেশন াইহাট। কাটোয়ার দক্ষিণ-পূর্ব ১০ খিনিটের রেলপথ আর 
কুড়ি মিনিটের বাসপথ। কাটোয়ায় নৌকা বা ভাগীরধীর ধারে ধারে 
(রিকশায় গেলেও আপনি দেখতে পাবেন এই সব ঘাট এবং হাটের 
স্মারকচিহু। কাটোয়া মাটিয়ারী নৌপথে ঘণ্টায় ঘণ্টায় নৌকা ছাড়ে। 
ভাড়া মাত তিন টাকা। 

কী দেখবেন দাঁইহাটে মারাঠা দস্যু ভার পণ্ডিত তাবু 
খাটিয়েছিলেন। দুর্গাপূজার মরসুমেই হয়েছিল আলিবদীর সঙ্গে তার 
যুদ্ধ। তার স্থাপিত দুর্গামন্দির এখনও আছে। বর্ধমানের রাজা 
কীর্তিটাদ দাইহাটে নিজের যে সমাজবাড়ি নির্মাণ করেছিলেন তা 
আজও বিদ্যমান। এছাড়াও আছে ইতিহাসের বিভিররযুগপরযয়ে 
নির্মিত শিবমন্দিরমালা। আছে রাসমেলার এতিহয। 

শকোন এক নগরী ছিল একাদিন, 
কোন" এক প্রাসাদ ছিল-_” __জীবনানন্দ 

॥॥ নৈহাটি || 

প্রাচীন 'নবহটট' নামে পরিচিত গঙ্গাতীরবরতী এই স্থানে সেন 
বা্তাদের 'তাত্রশাসন' আবিদ্বত হয়েছে। এই তাহশাসন অনুযায়ী 


বন্লাল সেনের মা বিলাসীদেবী সূর্যগ্রহণ উপলক্ষে তার কুলপুরোহিত 
বাসুদেব শর্মাকে “বল্পহিউ' বে্তমান বালুটিয়া) গ্রামটি প্রদান করেন। 
হুসেন শাহের হিন্দু কর্মচারী রূপ ও সনাতন গোস্বামী এই ্রামের 
বাসিন্দা ছিলেন। নদীর অপর পাড়ে ছুটিপুর প্রামটি ছুটি খা-র নাম 
অনুসারে। এখানে কালার" নামক শিবমন্দিরটিকে ঘিরে গাজন 
উৎসবে নানা অনুষ্ঠান হয়। 

ভাবে খাবেন: শাখাই ঘাট থেকে নৌকাখখে যাওয়া যায়, 
যাওয়া যায় রিকশাতেও। বাস সার্ভিসও আছে। 

কী দেখবেন: নৈহাটির লাগোয়া উদ্ধারণপুরগ্রা়। এই গ্রাম 
বৈষ্রব সাধক তথা গোপাল উদ্ধার দত্তের নামে। এখানে গৌরাঙ্গ 
বাড়িতে ভার সমাধিও বর্তমান। উদ্ধারণপুরের বিখ্যাত শরশানঘাটের 
পটভূমিকায় লেখা অবধূতের 'উদ্ধারণপুরের ঘাট' বাংলা সাহিত্যের 
একটি অপূর্ব ৃ্ট। এখানে এনায়েতপুরে একটি পুরনো মসজিদ আর 
কালীমন্দির আছে। 

(কোথায় থাকবেন উদ্ধারণপুরে লুখেরান সাস্থা নির্মিত 
একটি বন্যা-আশরয়কেন্্র আছে সীতাহাটি -পঞ্ায়েতের তত্বাবধানে 
(সেখানে থাকার জন্য যোগাযোগ করা যেতে পারে। আর খাওয়ার 
জন্য এখানকার স্থানীয় মানুষ বাবস্থা করে দেন। শুকনো কঞ্চি/কাঠির 
জ্বালানি, খালা সন, উনুন তারাই দিয়ে সাহায্য করবেন, আপনি 
শুধু রেধে নেবেন। ভাড়া নেবেন মাথাপিছু ৫ টাকা। পিকনিকের 
(মেজাজে গঙ্গার ধারে রাল্না-খাওয়া সেরে বিখ্যাত ঘাটের চাতালে 
কটবৃক্ষর নিচে বিশ্াম নিন, কাটোয়ায় ফিরে আসুন। 

“আন্ককার সনাতনে মিশে যাওয়া” -_ জীবনানন্দ 
॥। বৈ্বতীর্ঘ জীম্খণড || 

হ্রীচৈতন্যেরপার্ষদ নরহরি সরকার ঠাকুর এই গ্রামের বাসিন্দা 
ছিলেন। তিনি চৈতন্যের চেয়ে বয়সে একটু বড় ছিলেন এবং নবীপে 
পড়াশোনা করতেন। তার ভাইপো রঘুলন্মন, বলরাম দাস সহ অন্তত 
দুশো জন পদকর্তা এই গ্রামে আবির্ভূত হয়ে বৈষ্ণব সাহিতা- 
আন্দোলনকে সমৃদ্ধ করেছেন। এই রামের পূর্বনাম বৈদাখও। এখানে 
শৈবতীর্ঘও উল্লেখযোগ্য। 'ভূতনাথ' নামে এক বিখ্যাত শিবমন্দিরও 
আছে। পাশের গ্রাম জাজিপ্রামেও বৈষ্ণব আমলের নানান নিদর্শন 
আছে। 

কীভাবে যাবেন: বর্ধমান-কাটোয়া ছোট লাইনের রেলপথে 
কাটোয়ার পরের স্টেশনই শ্রীখণ্ড। ঘণ্টায় কুড়ি কিলোমিটার বেগে 
এই রেল চলে। ফলে, একটা অনাতর আমেজও আপনি উপভোগ 
করবেন। ঠাকুরবাড়িতে অলপ দক্ষিণায় খেতেও পাবেন। 

(কোথায় থাকবেন : পাঁচ মিনিট পর পর বাস আছে। কাটোয়া 
ফিরে আসতে সময় লাগবে দশ হিনিট। তবু যদি থেকে যেতে চান, 
একটি ভাকবাংলো আছে শ্রীথ্ডে। পাশেই বনকাপাসি গ্রামে 
শোলাশিলের অপূর্ব ি্র্শন। রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত শি্ীদের সঙ্গে 
কথা বজুন। 

॥। কাসেমনগ্র ।॥ 
হিনদুমুসলমানের এক অপূর্ব মিলনক্ষেত্র কাটোয়া মহকুমার 
দূরতম গঞ্জটি। মুসলমান আমলে এ জনপদ বিকাশলাভ করেছিল। 


পশ্চিমবঙ্গ 


হ্ৰ 


এখানে ২০০ বছরের পুরনো 'বৈরাগ্াদ মন্দির' বলে একটি মন্দির 
আছে। কাশিয়াড়ার মুসলমান শাসকেরা মন্দিরটি নির্মাণ করে 
দিয়েছিলেন। কথিত আছে শ্রীপঞ্ষমীর পরের তিথিতে তুলসীদাস, 
গোপালদাস প্রমুখ তিন ভাই একসঙ্গে সমাধি হয়েছিলেন। এই 
কাসেমনগরের পাশেই সোনারবন্দে পুকুরপাড়ে একটি নীলকুঠীর 
ধ্বংসাবশেষও আছে। কাটোয়া থেকে অন্তত দেড় ঘন্টার বাস রাস্তা॥ 
যদ ্রীথড ডাকবাংলোয় রাত কাটান তো নতুনহাট বা শুসকরা 
লাইনের বাস ধরে নেবেন। 
"সামানা পাখি পাতা ও ফুল” __জীবনাদন্দ 


॥। আনদাস কান্দরা || 

বৈষ্যব পদাবলীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদকর্তা জঞানদাসের জন্মস্থান 
কান্দরা অধুনা জানদাস কানদরা নামেই খ্যাত। এই, সাধক কবির 
জন্মস্থান 'সাজিতলা' নামে গ্রামের মাঝখানে অবস্থিত। 


কীভাবে যাবেন কাটোয়া থেকে ছোটলাইন ধরে একঘণ্টার 
পথ, কারণ গাড়ির গতি মাত্রই ঘণ্টায় ১৫ কিলোমিটার। বাসে সময় 
লাগে চচ্লিশ মিনিট। 


কী দেখবেন এখানে জ্ঞানদাসের জন্মভিটা ছাড়া আর কিছু 
দেখার না থাকলেও একটু দক্ষিণে দিয়া গ্রামে গোপালদাস নামে 
বৈষ্ণব সাধকের বিখ্যাত আখরা তথা মন্দির আছে। শ্রপঞ্ষমীর 
পরের সপ্তাহে বিখ্যাত মেলা তথা, অন্রক্ষেত্র হয়। কান্দরা থেকে 
বোলপুর একঘণ্টার বাস দূরত্ব। 
॥। ঝামটপুর ॥। 

শচেতনযদেবের চরিতকার কৃষ্দাস কবিরাজের জান 
শ্রীপাট ঝামটপুর কাটোয়ার ১৫/১৬ কিলোমিটার উত্তরে। এখানে 
যেতে গেলে কাটোয়া আজিমগঞ্জ সেকশনের রেলে চড়ে ঝামটপুর- 
বহরান স্টেশনে নেমে হেঁটে বা রিকশায় যেতে হবে। থাকার বা 
খাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে যেতে পারে শ্রীপাটের সেবাইতদের পূজার 
প্রসাদ থেকেই। এখানকার ১ কিলোমিটারের মধ্যে রঙগবাঙ্গের শ্রেষ্ঠ 
সাহিতিক ইস্্রনাথ বন্ষোপাধ্ায়ের (পক্ষানন্দ) পৈতৃক গ্রাম 
গঙ্গটিকুরীগ্রাম। 
॥। দ্ধারণপুর | 

বৈষ্ঞব ও শাক্ত তীর্থস্থান উদ্ধারণপুর সম্বন্ধে আগেই 
আলোচনা করা হয়েছে। 

“গভীর নিসগ সাড়া দিয়ে 
শ্রতি-বিস্বাতির নিশতা ভাতে” -_জীবনানন্দ 
“মুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাদ চম্পার কাছে” 


।। উজানি-কোগ্রাম ॥। 

এঁতিহাসিক রাখালদাস বন্যোপাধ্যায় যখন গ্রামটি অনুসন্ধান 
করতে এসেছিলেন তখন তার 'গাইড' হয়েছিলেন তরুণ কুমুদ 
অঙ্গিক। রাখালদাসের অনুসন্ধানের কারণ চৈতন্যের পার্ষদ নরহরি 
সরকারের শিষ্য লোচনদাসের জন্স্থান এই প্রামটি। শুধু তাই নয়, 
মঙ্গলকাবাখ্যাত উজানি নগর মঙ্গলকোটের পাশেই। কুনুর আর 


অজয়ের সঙগমহলে অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে ছবির মতো এই 
প্রামটি। পল্লীকবি কুমুদরঞ্জন মন্্লিক বলেছেন, “বাড়ি আমার ভাঙন 
ধরা অজয় নদীর বাঁকে/জল যেখানে সোহাগ ভরে হুলকে ঘিরে 
রাখে।' খুব সম্প্রতি এখানে 'অজয়' নামে একটি পর্যটক আবাস গড়ে 
ভোলা হয়েছে। 


।। কেতুাম-ওল্ঠহাস || 

কাটোয়ার ১৩ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিম বুগ্রাম একটি 
শাক্তসীঠ। কথিত আছে রাজা চন্্কেতুরনামানুসারেই কেডুা। 
মোগল আমলে এই পরগনার নাম হয়েছিল মনোহরশাহী পরগনা। 
এখানে বহলা দেবী নামে শক্তি মন্দির আছে। নীতাভবন নামক একটি 
দেখবার জায়গা আছে। খানার পাশে বিরাট একটা পুকুরে নৌ-বাইচ 
করতে পারেন শৌখিন মানুষরা। 

কেুপামের এক কিলোমিটার পশ্চিমে বিখ্যাত শাক্তলীঠ 
ষ্ঠহাস' বা 'আটহাস' তলা। দেবীর ও বা ঠোট এখানে পড়েছিল। 
সে তো পুরাণ কথা। বর্তমানে এখানে শিবাই নদীর তীরে একটি 
সুন্দর উপবন গড়ে উঠেছে। এখানকার নয়ন-মনোহর দৃশ্য যে কোন 
পরযটককে আনন্দ দেবে। 


কীভাবে যাবেন: কাটোয়া থেকে প্যাত্রিশ মিনিট লাগবে 
বাসে। নিরোল নামক গ্রামের বাসস্টপে নেছে ভ্যানরিক্শা ধরে 
অ্টহাস। ভাড়া ভ্যানে মাথাপিছু দশ টাকা। বর্তমানে নদীর ওপর 
একটি সেতু নির্মিত হওয়ায় সারা বছরই সেখানে যাওয়ার সুযোগ 
বেড়েছে। 


কোথায় থাকবেন কাটোয়া মহকুমা প্রশাসন সুত্রে জানা 

গেছে এখানে একটি পর্যটন কেন্্র গড়ে তোলার প্রস্তাব আছে। 

কেবুগ্রামের পাশের প্রাম পুরুলিয়ায় আছে নবপ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের 

আশ্রয়থল। পঞ্চায়েতের সঙ্গে যোগাযোগ করলে থাকতে পারবেন। 
“যে ভয়ে যাও মা তুমি 

সে পথে যোগাল্যা আমি/” 


।। ্ষীরগ্রাম || 

্ষীরগ্রামের যোগ্যা্া শক্তির আরেক নাম। যোগান্যার মন্দির 
বানিয়ে দিয়েছিলেন বর্ধমানের মহারাজারা। এখানে কিংবদতীর নানা 
কাহিনী উপকাহিনী ছড়িয়ে আছে। সারা বৈশাখ মাস জুড়ে এখানে 
(উৎসব অনুষ্ঠান হয়। 


কীভাবে যাবেন: কাটোয়া-বর্ধমান ন্যারো গেজ রেলে চেপে 
চর স্টেশনে নামুন। হাঁটাপথে বা ভ্যান রিকশায় চলে যান 
শক্তিসাঠে। কাটোরা-ব্মান বাস রাস্তার ও কৈচর চটিতে নেমে 
যেতে পারেন। 


ন্দির-মসজিদ-ভাঙ্কর্য 
"পর্ব খিলান আর গঞ্জের বেদনামর রেখা": __জীবনানন্দ 


জীবনানন্দ 


পশ্চিমবঙ্গ 


॥।ভ্াবাটী।। 

বাংলা মহাভারতের বিখ্যাত কবি কানীরাম দাসের সঙ্গি 
গ্রামের পাশেই শ্রীবাটী গ্রামের টেরাকোটা মন্দির। এই শিকমন্দিরের 
প্রশংসা সকলকেই করতে হবে সাক্ষরতা আন্দোলনের বহ পূর্বে 
(১৮০৬ হরে নর এই মন্দিরে টেরাকোটা শি্ষীরা খোদাই 
করে দিয়েছেন পুঁথি পাঠরত এক নারীমূরতি। কাটো-ম্েবর- 
মেমাবী বাস রায় এই প্রামটিকাটোযা থেকে ১ ঘণ্টা বাস দূরে 

“আদিম রাত্রির হাগ 

বুকে লয়ে অন্ধকারে গাহিতেছে গান” ___লীবনান্দ 
॥। বেড়া || 

বা প্রা প্রাচীন ই্াী নগর ইতিহাস বকে নিয়ে ঘুমিয়ে 
আছে। 


সাহিত্যিকদের জন্মস্থান 
“মহাভারতের কথা অমৃত সমান 
বাশীরাম দাস ভনে, শুনে পুাবান” __কাশীরাম দাস 
॥। সি্ি।। 
মহাভারতের বিখ্যাত অনুবাদকার কাশীরাম দাস-এর পৈতৃক 
নিখাস। ১৬০২-৪ বিষটান্দে তিনি এই মহাভারত রচনা করেন। তার 
বসতবাড়ি এখনও আছে। সিঙ্গি যাওয়ার বাস সরাসরি কাটোয়া 
থেকে পাওয়া যাবে। 
“ম্হাগুরষের উক্তি চারিদিকে কোলাহল করে” 
॥। করছ ।। 
এই গ্রামে কবিশেখর কালিদাস রায় জঙ্গ্রহণ করেন। বাংলা 
সাহিত্য ার অবদান অনীকার্য। কাটোয়া থেকে করুই যাওয়ার 
বাস আছে। সময় লাগে ঘণ্টাখানেক 
"পাছুলিপি, ভাবা, টাকা, কালি আর কলমের পর” __জীবনানন্দ 


জীবনানন্দ, 


পক্ষাননতলা স্টপে নামতে হবে। সময় লাগবে পনেরো মিনিউ। 
।। গঙ্গাটিকরী || 


উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বাঙ্গ সাহিত্যিক ইন্্রনাথ 
বন্দোপাধ্যায়, যিনি পক্চানন্দ ঠাকুর নাম নিয়ে 'মেঘনাদ বধ" 


শিপন ভিন দাঁড়, তিন জন মালা 
চৌপর দিন ভর দেয় দূর পাল্লা” _সতোন্্রনাথ দত 


॥। ছুদা 


প্রাবন্ধিক অক্ষয়কুমার দত্ত এবং তীর পৌর সতোন্দরনাথ দত্তের 
ঠিক 


নিবাসের ব্যালকনিতে দাড়িয়ে আপনি দেখতে পাবেন এই মনোরম 


দৃশ্যাবলী। 
"আবার বিকেলুবেলা হিশে যায নদীর খাড়িতে” __জীবনাননদ 
॥। রথুপুর-নারায়ণপুরের বিল || 

মরাক্ষীর পরিবর্তিত রূপ বাবলা নদী যেখানে ভাগীরহীতে 
মিশেছে, সেই মৌগ্রামের কাছে এই রমুপুর-নারায়ণপুরের চর দিয়ে 
থেরা বিস্তীর্ণ বিলে শীতের পরিযায়ী পাখিরা ভিড় জমায়। এখানে 
এলে আপনি থাকতে পারবেন "ওললদাজ' বণিকদের “কুটির ঘাটে'। 
কল্যগপুর গ্রামের ান্যদের আতিথেয়তা পাবেন পুণমাা়। 
॥। বেগুনকোলা উপদধীপ এবং... ।। 

সঙ্গষ্ছলের আধ. কিলোমিটার আগে অজয় ঠিক 
অ্বক্ষুরাকৃতির একটি উপধীপ সৃষ্টি করেছে। এই উপস্থীপেই অবস্থিত 
'বেগুনকোলা' গ্রাম গ্ামটির তিনদিকে অজয় নদী পাক দিয়েছে 
এখানে গেলে আপনি আনন্দ পাবেন। দেখতে পাবেন প্রাচীন পিতল 
শিক্ের এতিহা। কাটোয়ার মহকুষা শাসকের বাংলোর ঠিক ওপারেই 
এই উপহীপ। পারাপারে মাত্র পাচ হিনিট। 
অন্যান্য আকর্ষণ 
॥। উয় ট্রেনের মতো ছোট লাইন ॥ 

বিগত শতকের স্বিতীর় দশকে (১৯১৭) চালু হওয়া কাটোয়া- 
বর্ধমান ও কাটোয়া-আহমদপুরন্যারো গেকষে গাড়ি এখনও ৯ ঘণ্টায় 


পশ্চিমবঙ্গ 


তে 


১৫/২০ কিলোমিটার বেগে চলে। এই ট্রেনে চড়ার আমেজই 
আলাদা। এই ট্রনে চড়ে আপনি যেতে পারেন তারাশংকরের 
'কালাপাহাড়' গল্পের অন্যতম পটভূমি পীচুন্দীর হাট ; 'না' এর 
পটভূমি কীর্ণাহার, জন্মভূমি লাতপুরের মতো স্থানগুলিতে এবং 
জানদাসের কান্দরা। নরহরি কবিরাজের ভ্ীথগড। 


ট্রনের সময়সূচি কাটোয়া থেকে আমোদপুর যেতে ৭.১৫ 
১১১৫, ১৫৯৫। 

কাটোয়া থেকে বর্ষমান যেতে ওই একই সময়। দু'শ মিনিট 
এদিক-ওদিক। 


॥। কাটোয়ায় টযারিস্ট লজ ॥॥ 
শরবনী ভাগীরী-অজয-শিবার সঙমন্থলে অবহিত কাটোয়া 
[পৌরসভা পরিচালিত এই অতিথি নিবাস সুন্দর থাকার বাবস্থা আছে 
৩০ শাবিশষ্ট এই নিবসের ভাড়া 
সাধারণ ছু শযাবিশষ্ট ১টি কক্ষ, ৪টির ভাড়া ৮০ টাকা 
সাধারণ দু শযািশিষ্ট ১০টি কক্ষ, টির ভাড়া ৬০ টাকা 
শীতাতপ নিম দু শ্াবিশষ্ট ১টি কক্ষ ভাড়া ৩০০ টাকা 
সাধারণ এক শ্যাবিশিষ্ট ১টি কক্ষ ভাড়া ৫৫ টাকা 
ভরমিরি নিচের ও উপরের ১০টি এষং ৭টি ভাড়া ১৫ টাকা, 


২০ টাকা। 

ফোন নম্বর-_(০৩৪৫৩) ৫৫১৩৫ 

।॥ কাটোয়া ভ্রমণকে মস্‌ণ করতে কয়েকটি প্রস্তাব || 
জলপথ পরিবহণ (সুসজ্জিত নৌকার মাধ্যমে, নিক্সরাপ পথে) 
কাটোয়া হয অগ্র্ীপ পুলি 
৬৮ & 7 ৬ ৬ 
বৈষ্কবতীর (সমাজবাড়ি গোপীনাথ ভাত 
ইতিহাস, 

ূরবহলি নবী কালনা খরা 
৬.৯ ৬7 ৬১ ৬ 
চল বৈষ্কবধাম | ] ষন্িরমালা | | অভয়ারণ্য 
কাটোয়া শাখাই উজ্ারপুর হাটি 
৬.৯ ৪ ৬) $ 
রতি দগ সদর রক 
ন্লপত্ন | শলঙ্গ সুশিদবাদ 

৬৯ $ ৬. 

1 ] 

পা] আল 0 

সুন্দরবনের ধীঁচে এইভাবে লক্ষসার্ভিস চালু করলে পর্যটকরা 
আকৃষ্ট হবেন। 


।। লজ অশোক || 
কাটোয়ার মধ্যন্থল সার্কাস ময়দানে 'লজ অশোক'-এও আপনি 
পাবেন আধুনিক পরিষেবা । 
সাধারণ ১ শহ্যাবিশিষ্ট ভাড়া ১২৫ টাকা 
সাধারণ ২ শব্যাবিশিষ্ট ভাড়া ১৫০/২০০ টাকা 


শীতাতপ নিয়্্িত ভাড়া ৪৫০ টাকা 
'ভরমিটরি ভাড়া ৪০ টাকা (প্রতি শহ্যা) 
(ফোন নম্বর-_(০৩৪৫৩) ৫৮২৭৮/৫৬৮২৩, 


কাটোয়া বাধমড়া করুই সিঙ্গি 
৬11৬] 
আপকেন্র | | দাও রায় | ] কালিদাস | ] কালীরাম 
রায় পিস 
শ্রবটী মাথরণ ঙ্গলকোট গ্দাটিুরী 
এল | | আল ) | ফুল | সা 
কমর] [তর বিশ | ( ইছনাথ 
কেরাম জাজিপ্রাম হও কাসেমনগর | 
ব্িএাজিক জকি এছ 
শী মস 
উ্ানি- 
কেম 
২ 
জোন দাস 
কুমুদরপ্জন 
প্রস্তাবিত এই পথে সরকারি/বেসরকারি টুরিস্ট বাস চালালে 
পর্যটকরা আরও বেশি আকৃষ্ট হবেন। 


॥। বেওনকোলা গ্রামটিকে সরিয়ে পর্যটন কেন || 
বেগনকোলার অধিকাংশ মানুষই প্রাম ছেড়ে চলে এসেছেন। 
যে কজন আছেন তাঁদের উপযুক্ত পুনর্বাসন দিয়ে গ্রাটির উত্তরে 
মা ৫০০ মিটার কেটে নদীটিকে সোজা করে দিয়ে একটি মণ দ্বীপ 
হিসাবে বেগুনকোলাকে গড়ে তোলা যেতে পারে। 
॥। ছোট লাইনের ধারে ধারে | 
ছোট লাইনের ধারে খারে কতকগুলি জায়গাকে যেমন, 
পচ্দীর আমবাগান, কান্দরার খেলার মাঠ, লাতপুর, শ্রী 
প্রকৃতিকে বেছে নিয়ে উদ্যান উপবন ইত্যি সৃষ্টি করা। সৌন্দর্য 
সৃষ্টির মাধমে মানুষকে আকৃষ্ট করা যেতে পারে। 


৬০ 


পশ্চিমবঙ্গ 


অগ্রদ্বীপ 

৮০০, ১২০০, ১৭.০০ 

আগরডাঙ্গা 
১৪:০৫, ১৪৪০ 

আসানসোল 
৭.০, ১০৩০ (নতুনহাট হয়ে) 
১২:০০, ১৩:৯০ 

কুলি / পাঁচঞ্ুপি 

৫২৫, ৬৩৫,৮৪০, ৯২০, 


১০২০, ১০.৫০, ১১,৪০৩, ১২,১০, 
১৩:২০ ১৩:৫৫, ১৪:৩৫, ১৫:০০, 
১৫:৩০, ১৬:২০, ১৭:৪০. 


৬০০, ৬:৩০, 


৬৫০ ৭:০৫, ৭৫৫, ৮:৩০, ৮:৪০, 
৯.১০, ১০,০০৩, ১০,২৫, 
১১:১০ ১১:৩০, ১২,০০, ১২,৪০৩, 
১৩.১০, ১৩:৪০, ১৪,১০, ১৪:৩৫, 
১৫:২৫, ১৫:৪০: ১৭:০০ ১৯:০০, 


১০৪৫, 


চাকটা 
৬০২৫, ৭-১০, ৮:০০, ৯.২০, 
১০:৪০, ১৯:২৫, ১২:৪৩, ১৩:১০, 
১৪-১০, ১:০৫, ১৫৫০, ১৭.১০ 


(বোলপুর / কেতুগ্রাম 
ব.২০, ৭.৫৫, ৮:২৩, ৯.১০, ৯৪০, 
১০:০০, ১২.২০,+১৩-৩০, ১৪:২৫, 
৯৫২০, ১৫০৪০, 


তারকেম্বর 
৪:৫৫, ১৩:২৫ 


গুসকরা / নতুনহাট 
১৬২০, ১৬৫০, ১৬:০০, ৫৫০, 
৬৩০, ৭:৩০, ৮২০, ৮:৫০, ৯.২০, 
৯৫০, ১০২৫, ১০:৫০, ১১২৫, 
১১:৪০, ১২৩০, ১৩-১০, ১৩:৩০, 
১৪:১০, ১৪:৪০ ১৫:০০ ১৫:২০ 
১৫৫০, ১৬০৪ 


পাটুলি 


১৩.১০, ১৭৪৫ 


পালিটা / বাকলসা 
৪০, ৭.০, ৮:৫০, ৯:৫০, 
১১:০৫, ১২০০, ১৯৩০, ১৩:০০, 
১৪:৫০, ১৭:০০, ১৮:০৩ 


কৃষ্ণনগর / নবদ্ধীপ 


৬:৩০, ৭.১০, ৭.৩৫, ৭.৫০, ৮.০, 


] ৮৩৫, 


৯:৪০, 


১০.০৫, 


১০.২০, 


৯৩:২০, ৯৪-২৫, ১৫০২৫, ১৫:৩৫, 
১৫.৪৫, ১৬.৫০, ১৮:০০, 


৮৪৫ 


৫:১০, 


১১২০ 


৪৪০, 


১৮:৪০ 


কালনা 
রাণাঘাট 


১২০৫ 


নাদনঘাট 


৬১০, 


২০, 


সিঙ্গি / গৌড়ডাঙ্গা 


৯:৩০, 


১১,১৪০, ১১০৫৩, ১৪:০০ ১৬৩০ 


মলডাঙ্গা 
৭:৩০, ১০,৯১০, ১১-৩৫, ২০.০০ 


মেমারী 


৬০৫, ৭.০, ১০.৫০, ১২.৪৫, 
১৩:৫০, ১৪.৪৫, 


সাইিয়া 


৬১০, ১৩.৫০ 


পশ্চিমবঙ্গ 


বহরমপুর / কেতুণ্রাম 
৬৫০, ৭.২, ব.৪০, ৮:২০, ৮:৪০, 
৯০৫, ৯২৫, ৯:৪০, ১০২০, 
১১:২০, ১২০২৫, ১৩:২০ ১৫:০০ 
১৫৩০ ১৫:৫০, ১৬২০, ১৮:০০ 


বেনাচিতি 
৩:৩৫, ১২৪০, ১৩৩৫, ১৪.০৫, 
১৪:৪০ 


বর্ধমান-বর্ধমান 


৫:০০, ৫.২৫, ৫,৪০১ 
৬:০০, ৬:২৫, ৬:৩৫, ৬:৪০, ৬.৪৫, 
১৫৫, ৭:০৫, ৭.১৫, ৭.২০, ৭.২৫, 
৭:৩০, ৭.৪০, ৭.৫০, ৭.৫৫, ৮:০৫, 
৮১৫, ৮২৫, ৮৩৫, ৮:৪৫, ৮:৫০ 
৮৫৫, ৯:০৫, ৯:১০, ৯:২০, ৯:৩০, 
৯০৪০, ৯:৫০, ১০.০০, ১০:০৫, 
১০-১৫, ১০:৩৫, ১০.৪০, ১০,৫০১ 
১১:০০, ১১,০৫, ১১-২০। ১১,৪০ 
১১,৫০৩, ১১,৫৫। ১২,১০১১২২৫, 
১২৩৫, ১২০৪৫, ১২৫৫) ১৩.১০, 
১৩.২০, ১৩:৩০, ১৩.৪০। ১৩৫৫, 
১৪:০৫, ১৪-১৫, ১৪:৩৫, ১৪৪০, 
১.০০। ১৫.১৫, ১৫.২৫, 
১৫.৪০,. ১৫.৫০, ১৬,০০, ১৬.১০, 
১৬২০, ১৬:৩০, ১৬:৪০, ১৬,৫০১ 
১৭.০৫, ১৭.৪০, ১৮-১০, 


১৪.২৩, ১৫.১৫ দুর্গাপুর / বোলপুর ৭.০০ 
৯২০০, মরুট ₹ ৮.০০ 
১১৫০, আসানসোল ৫২০, ৬১০ 


৬১ 


টনাগপূর মালডুমি এসে 
মিশেছে বীরভূম প্রকৃতি 
ভাই এখানে অনারকম। শৈব, 
শা, বৈধব-_সব ধর্মই, এখানে ফেন 


এসে থাকা যায় এখানে। স্টেশনের পাশে 


্রান্তর। শীরকাশিমের সঙ্গে যেখানে যুদ্ধ 
হয়েছিল বরিটশদের। 

একই টিলার ওপরে মাজার, মাঝে 
ম্ির--এও যেমন বিচি, তেমনি বিচি 
এর মাঝের এক নিমগাছ। মন্দিরদুখী পাতা 
(তেজ আর মাজারমুখী পাতায় সেই তেতো 
ভাব ততটা নয়। 

১৯৬৪ সালে খননকাজের ফলে এখানে 
আবিদৃত হয়েছে প্রান, মধ্য ও 
র্রযুগের নানান অন্তর টিলার 
পশ্চিঘদিকে এগুলি পাওয়া গেছে। 
কলকাতার যাদুঘরে এগুলি রক্ষিত হচ্ছে। 

দিনে দিনে দেখেও ফিরে যাওয়া খায় 
রামপুরহাট। তবে থাকতে মন্দ লাগবে না। 


পূর্ঠ দপ্তরের বাংলো, ললাটেমরী পাহাড়ে মন্দির ভদরপুর-আকালিপুর 

স্থানীয় উন্নয়ন দণ্থরের বাংলো, আছে টিলার ওপরে শহিদ মাজার শরিফ নলহাটি থেকে নগরার মোড়ে নেমে 
মন্দিরের যাত্রিনিবাস এবং বিভিন্ন হোটেল।  বর্গীদের সঙ্গে যুদ্ধে শহিদ হন লীর কেবল রিকশা করে কিমি তিনেক গেলেই ভদ্রপুর। 
রেল স্টেশন থেকে ঘেতে হবে আরও আশা। তীরই স্মৃতিতে এটি তৈরি। টিলা এখানেই ছিল মহারাজ নন্দকুমারের 
১ কিমি। ছোট টিলার ঢালে মন্দির। একার থেকে দেখা যায় উদয়নালার সেই যুদ্ধ প্রাসাদবাড়ি। ১৭০০ ্রিসটব্দে এই বাড়িতেই 


৬২ পশ্চিমবঙ্গ 
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হয়। উচু ভিতের ওপর টেরাকোটার 


মহাশমশানটি এখনও বিখ্যাত। সারা শরশান 
জুড়ে উচু উচু চিবি। ওইসব টিবির তলায় 
মৃতদেহ আছে। তাস্রিকসাধনার এই লীন 
সাধারণ পর্যটকদের কাছে সঙ্ছোর পর 
কিছুটা অন্যরকম হয়ে পড়ে। ২ শ্রাবণ প্রতি 
বছর বামাক্ষ্াপার তিরোধান উৎসব হয়। 
আখিন মাসের কোজাগরি পূর্ণিমায় 
তারামাযের বার্ষিক উৎসব ও চৈত্র মাসে 
বারলী স্লান উপ্লক্ষে উৎসব হয়। 
বশিষ্ঠ এবং বামাঙ্াপার এই সিদধপীঠ 
সভীপাঠও। সতীর উর্নত্রমণি এখানে 
পড়েছিল বলে কথিত। নানা সাধক এখানে 
সিছধিলাভ করেছেন। এখনও অনেকে সে 
প্রচেষ্টায় এখানে আসেন। 
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মর্কত় পুরাণ অনুযায়ী মহারাজ সুর বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ এখানে আসে 
হাত সম্পদ ফিরে পাবার জন্য চণ্তী অমোঘ বিশ্বাসে। থাকার কোনো ব্যবস্থা 
(কোলী)কে সমষ্টি করতে লক্ষ বলি দেন। নেই। 


পর রাজবাড়ির রাজের চুরি বির দশা। 


'লার নাম 'নদিয়া' কেন হল সে 

বিষয়ে কেউ কেউ বলেন নয়টি 

দ্বীপের সমষ্টি নব্ধীপ বা নতুন 
নেক) স্বীপ অরথার নব্ধীপ থেকে নদিয়া 
নামের উৎপত্তি। আবার কারও মতে "নয়টি 
দিয়া" অর্থাৎ নয়টি 'পরদীপ' পেকে নবহীপ বা 
নদিয়া নামের উৎপত্তি। যাই হোক নদিয়া 
নামের সঙ্গেই নবধধীপ নামটি জড়িয়ে আছে। 
এবং জ্নচর্চা ও ধর্মালোচনাই নদিয়ার 
'বিশেষদ্ব। অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বঙ্গ-সাহিতা- 
সস্ৃতির মনন ও ভযাক্ন্র ছিল গঙগা- 
ভীরবর্তী নবনবীপ, শাস্তিপূর, কৃষ্ণনগর । 


প্রমথ চৌধুরী তার লেখায় বলেছেন_ - 


"আমার ভাঙার বনেদ হচ্ছে সেকালের 
কষ্নগরের ভাষা আমার মুখের ভাষা 
দিয়েছে কৃ্নগর  কৃষণনগরের তুল্য ভাষা 
বাংলায় আর কোথাও নেই।' নদিয়ার ভাষাই 
আজকের সাহিতোর ভাা। দেন যুগ থেকে 
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জ্যোতিষার্য,. 'নবধীপ 
বঙ্বিধুধজননী সভা" সম্পাদক সিভিক 
বাচসপতি, চিরীব শর্ম-_এরা সকলেই 
নীলের মানুষ ছিলেন। 
কুফর 
অষ্টাদশ শতা্ীরপ্রথমভাগে কৃ্নগর 


পশ্চিমবঙ্গ 


স্বরধান স্থান ছিল, এবং ননিয়া জেলা 
সকল প্রকার সভ্যতা ও শিষ্টাচারের 
উৎপততিস্থান ছিল। কৃষ্ণনগরের রাজবংশ এই. 
সকল সভ্যতা ও শিল্পাচারের উৎসহরাপ 
ছিলেন। যেমন একদিকে নবদধীপবাসী 
পণিতগণ জানপ্রভাস্বারা দেশকে সমুক্ষল 
করেছেন এবং নবসীপের সুত্াতি দেশ- 
বিদেশে ব্য হয়েছিল, তেমনি নদিয়া 
জেলার লোকের সভ্যতা, শিষ্টাচার, 
সুরসিকতা, শিলপ-ুশলতা, সাহিত্যানুরাগ 
প্রকৃতির খ্যাতি সরব প্রচার হয়েছিল। যে 
রাজবংশের আশ্রয়ে দদিয়ার এই খ্যাতি- 
হরতিপতি হয়েছিল, সেই কৃষ্ণনগর 
রাজবংশের প্রতষটাক্তার নাম ভবানন্দ 


মনদুমদার। পূর্বে মাটিয়ারি নামক স্থানে এই 
রাজবংশের রাজধানী ছিল। কিন্তু ভবানন্দের 
লৌন্র রাঘব বর্তমান কৃষ্ণনগরে রাজধানী 
পত্তন করেন। তখন ওই স্থানে রেউই নামে 
একটি ক্ষ প্রাম ছিল। ওই গ্রামে বহ সংখা 
গোপজাতীয় লোকের বাস ছিল। ওই সকল 
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গোলযোগ দেখা দেয়। ইংরেজরা একদিকে 


চলছিল। ফলে, নীলচাষীরা বিদ্রোহী হয়ে 
(সেই নীল বিদ্রোহীদের একটি ঘটনাস্থল। নীল 


১৯২১ খিস্টা্দে কৃষণনগরে গরবিনী 
কটেজে প্রথম জানীয় আন্দোলনের গোপন 
শিক্ষাকন্্র গড়ে ওঠে। শিক্ষায়তনে ধর্মঘট 
পালন, মদের দোকানে পিকেটিং, বিলাতি 
জিনিস ও কাপড় বিক্রি বন্ধের অভিযান 
এখান থেকে সংগঠিত হত। ১৯২৬-এ সারা 
যালা যুব ও ছাত্র সমাবেশ হয় কৃষ্ণনগরে। 


নামক স্থানে পূর্বে শান্ত নামে একজন 
বেদচর্য বাস করতেন। গার চলতি নাম 
শান্ত মুনি। এই শান্ত মুনি হতে শান্জিপুর 
নামের উৎপত্তি। আবার কেউ বলেন যে, 
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সম্ভবত বর্তমান ভাল্যুকার বিলেরই 
পরিবর্তিত রূপ বলে অনেকে একটি নদী 
ছিল। ১৮৫৪ স্রিস্টান্দে নদিয়ার মানচিত্রে 


ক্ণনগর) রাজধানী স্থাপন করার পর এই 
অঞ্চলের পথঘাট, জলাশয় প্রভৃতি নির্মাণ 
করেন। তিনিই কৃষ্ণনগর থেকে শাসিপুরের 
সড়ক তৈরি করেছিলেন। এই সড়কের ধারে 
একটি বিশাল দীঘি কাটিয়েছিলেন। 
সাধারণের জলকষ্ট নিবারণের জন্য তিনি 
সেই সময় কুড়ি হাজার টাকা খরচ করে দীঘি 
কাটিয়েছিলেন। এই দীঘিটি লা ১,৪৫২ 
হাত, চওড়া ৪২০ হাত। রাজা রাঘব এই 


ঠাকুরের 'ভজন গোফা'। একটু দূরে 
ভাগীরহী গঙ্গা। 

আনুলিয়া :*রানাঘাট খানার অন্তত 
রানাঘাট ১ নং ব্রকের অন্তত একটি 
পুরাকীতিসমৃদ্ধ গ্রাম। চূ্ণি পাশ 
পবাহিত। মহারাজ লক্্ণ সেনের 
তান শাসন এই গ্রাম থেকে আবিষ্কার হয়েছে 
ইংরেজি ১৯৯৮ সালে। ক্ষিতিমোহন সেন 
শন রচিত "মায় বঙ্গ নাক গ্রহে উল্লেখ 
আছে যে, এই তার শাসনে জনৈক 


৪8 


1111 


11 
1 
5 
রী 


বু 
নু 
& 


বু 

7 

$ 
হরর 


1 
রী 


ঃ 

1! 

1 
শপ 


॥ 
ঞ 
7 
হু 


বৃহ 
[রঃ 
বার 


৮ 


৬ 


পশ্চিমবঙ্গ 


মারা] 

11 

1 

1121111 

1716110 

1711 

7111111 

1 71 17181 
এপ 2 
11111721 [71111 
17177 7111: 
18111010171178181 


1711 117777711717171 
81511 ৮1117 ;) 11111171117 
11714717711 
611011011:1111161777771116777111 
47472 15 চট ॥ 
11177)01 717 1 10111 11 
7১116875০চুটট 1717511 শিপন 
[11771 171 টঃ 111 1117111111 £587001 

ঢ7171 11171111171 11116170111 
11111101011 ৫ 517771 
101177171 117 না 1 
1 ৮ 117 17111) 
101 11117 7:11 10711111111 


১১। জোুকবেরমনগোপাল--নারাযণ মুখোগাবায় 
১ কনর সহািকা-_সিত দত ও লৌতম ধম 
1 ভাহেরপুরের ইতিবতা_বীনেরনাথ চফবতী 
১৮1 ছিহিরলাল চতরপথায়-_উৎসবভূম, ২০০০ 
১৫। শাডিপুরপ্সঙ্গ_কলাদী নাগ 

১৯। শাতিপূরেপরিচ়_লৌরলভা, শা্তিপর 


৭০ 


হিসাবে ির্াগুলির সৌন্দর্য পিযাসী মানুষকে 
আজও টেনে আনে এই নদিয়ার মাটিতে। 
তবুও নগিযার পর্যটন মানচিযরে নতুনভাবে 
নতুন কিছু আকর্ষণীয় স্থান যুক্ত করার জনাই 
নিয়া জেলা পরিষদের উদ্যোগ সাই 
উজ্সেখের দাবি রাখে। 

১। দিগ্নগরের রাবেশ্বর মন্দির 
কুনগরের কোতয়ালি থানার অন্তগত। 
কনর থেকে প্রায় ১১ কিমি দক্ষিণে 
৩৪নং জাতীয় সড়ক সংলগ্ন দিগ্নগরেই 


বাসপথে ১৬ মাইলু এসে মন্দিরঘাটে নেমে 
ও শিবনিবাস মন্দিরে যেতে খেয়া নৌকায় 
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পের শহর, গানের শহর- 
ভালোবাসার শহর কলকাতা। 
মিছিলের শহর-আজ্ডার শহর, 
কলকাতা বাংলার রাজধানী ১৪৯৫ বঙ্গাব্দ 
রচিত বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল কাব প্রথম 
উল্লেখ মেলে কলকাতার। তবে সে-এ শহর 


শহর। ১৬৯০ সুস্ট্দের ২৪ আগস্ট 


কলকাতায় এলেন ইংরেজ বণিক জোব 
ভর্নক। এখানেই নগর কলকাতার শুরুর। 
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€ " নামটিতেই এক প্রা্যা 
সদর, নিশ্ধ ছোঁয়া আছে যেন। 
উত্তর চব্বিশ পরগনার একটা 
ছোট গ্রাম ধানাকুড়িয়া। বারাসাত থেকে 
বসিরহাটের দিকে মাত্র ২০ কিমি দূরত্বে 


ধানাকুডিয়ার এতিহাশাংলী সিংহদরজা 
অবস্থিত এই গ্রামটি। বারাসাত-বসিরহাট 
সংযোগ রাস্তার উপর বিশাল সিংহ দরজাটা 
জানিয়ে দেবে আপনি পৌঁছে গেছেন 
এতিহাপূ্ণ গ্রামটিতে। আপাতত রাস্তার 
ধারের এই বিশাল প্রাসাদটা পশ্চিমবঙ্গ 
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পাথরা ও জিনশহর 

বখেদে যে নদীর নাম ছিল কপিশা, 
এখন তার আটপৌড়ে নাম কীসাই। 
মেদিনীপুর শহরের পাশ দিযে -বয়ে চলেছে 
এর নমনীয় ধারা। কসাই এর উত্তর তীরে 
'আছে ভাঙা দেউলের এক এতিহাসিক গ্রাম! 
'আট-নশো বছরের ধূসর ইতিহাস সার গ্রাম 
জুড়ে। একাদশ কিংবা ্াদশ শতক, এই গ্রাম 
ছিল হিন্দুধর্মের এক উল্লেখযোগ্য নীঠহ্ান। 
সেই সময়ের ৩২টি মন্দিরের চিহ্ এখনও 
বিদ্যামান। কিছু তেঙেছে। কিছু ভাঙছে, কিছু 
বা জরাজীর্ণ, মূলত মন্দিরগুলো কৃষ, বিষুৎ 
ও শিবকে কে করেই নির্মিত হয়েছিল। 

ভাঙা দেব-দেউলের এই গাঁয়ের নামটাও 
ভারী হিষ্টি। পাথরা। মেদিনীপুর শহরের 
প্রনতে কাসাই-এর ওপর সদীরঘ বীরেন্রসেত। 
এরই উত্তর দিকে আট কিমি দূরে পাথরা। 
নদীর ভীর বরাবর রাস্তা চলে গেছে। 


একসঙ্গে যেন জোট বেঁধেছে মন্দির, ৫০ 
ফের মির যেন আছে, আছে তেষন ১৫ 
বা বিশ ফুটেরও। প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় 
লাগে এসব মন্দির দেখতে। 

পাথরা থেকে যাওয়া যায় জিনশহরে। 
জিনশহর কোনও শহর নয় গ্রাম। অতীতে 
কোনও এক সময়, সম্ভবত স্থাদশ শতাব্দীতে 
জৈন মুনিরা এখানে বসতি স্থাপন করে। 


ভুতলার মোড়ে নেমে কিমি তিনেক 
রিকশায় বা হেটে ক্ণড়। রাজা কর্কশরী 
সিংহের নামে কর্ণগড় নামকরণ। তিনি দুটি 
মন্দির তৈরি করেছিলেন। দেশর শিব 


অন্দির এবং মহামায়া মন্দির। এই মন্দির 
থেকে দেড় কিমি দূরে আছে এক ভন দুরগ। 
এক বিরাট সরোবর এবং পাথরের প্রাসাদ 


শহর চক্রকোগা। কোনও এক সময় এর নাম 
ছিল ভানদেশ। মেদিনীপুর শহর থেকে ৪৫ 
কিমি দুরের এই শহরে যাবার জন্য 
সারাদিনই নানা বাস যাচ্ছে। খডগপুর-ছাছ্া 
রেলপথে চ্রকোণা রোড স্টেশনে নেমেও 
যাওয়া যায়। ১৮ কিমি দূরে চন্্রকোণা। 


"রামগড় ও 'লালগড়' দুর টি নির্মিত হয়। 
১৫২২, সরিষ্টবদে। রাধানাধজীউর সৃর্ি 
্তিষ্িত হয রামগড় দুর্গে 'াদশঘারী দুর্গ 
বা 'বারদযারী দুর্গ-এর ধ্বংসাবশেষ 
এখানে-খানে দেখা ায়। নগর মহাদেব, 
উতত্াথ অহাদেব, শাল্িনাথ মহাদেব, 
লালজীউ মন্দির, রঘুনাথ জীউ মন্দির, 
লক্মী-জনার্দন মন্দিগুলি হট 

শহরের দক্ষিণ দিকে এই দুর্গের 
ধ্বংসাবশেষ ঘিরে এখনও অনেক জনশ্রুতি 
আছে। এটিকেই রাজা চ্্কতুর রাজপরসাদ 
বলে দাবি করা হয়। দুটি সুগভীর পরিখা 
দিয়ে ঘেরা ছিল। কিছু পাথর এখনও 
অবশিষ্ট। ১৫২২ শ্রি্টান্ে রামগড় দুর্গে 


রঘুনাথজীউর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দুর্গ 
ধ্বংস হলে রঘুনাথজীউর মূর্তি লালগড় দুর্গে 
নতুন নবরত মন্দিরে আনা হয় যেখানে 
আগে গিরিধাীজীউ ছিল। নবরয় মন্দির 
ভেঙে গেলে লালগড় থেকে মুরভিটি নতুন 
মন্দিরে গিরিধারীজীউ লালজীউ নতুন নামে 
প্রতিষ্ঠিত হয়। গিরিধারীজীউ-লালল্ীউর 
নতুন মন্দিরের প্রস্তর ফলক থেকে জানা 
যায় যে ১৬৫৫ খরি-এ রাজা হরিনারায়ণের 


৮২ 


এ 
সম রোল্নাঞ্ণও পর্যটলে 
করছে 
। 


প্রেমডোরে আপনি বীধা পড়বেনই। 
বৎসরাস্তে ছুটে আপনাকে আসতে হবেই। 
আপনি তাচ্ছিলাভরে প্রথমেই আমাকে 
ডিল্রাসা করবেন, মশাই আপনি যে এতো 
বকর বকর করছেন কি আছে ওখানে? 
বাকুড়া সম্পর্কে কাগজের কোনও লেখা 
পড়ে থাকলে বা উন্াসিক কোনও পর্যটক 
বন্ধুর কথা শোনা থাকলে আমাকে শুনিয়ে 
দেবেন-_গরিব বাঁকুড়া রক মাটি, খনাখনদে 
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11111 
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পারলেন হোটেলেও আশ্রয় লিতেপারেন। 
বার জ্যো্রালোকের যুকুটমশিপূর আকাশ 
পরিভার থাকলে ইতর নন্দন কাননকেও 
হার যানতে হবে। যুকুটমণপূরেই দেখতে 
পাবেন ১ জানুয়ারির পর্যটন উৎসব ও 
মেলা। ১৪ জানুয়ারি বাউল মেলা। এছাড়া 
পট মরসুমে সমহা্িক ছুটির 


জৈন সম্কৃতির বহু নি্শন আজও ছড়িয়ে 
আছে। আপনি হনি নৃতবের ছাত্র হন তা 
হলে নিশ্চিতভাবেই অর্থ কিমি দূরে ১২১ 
বৎসরের প্রয়াত জেলভাঙা আদিম আদিবাসী 
বিরল জনগোষঠীভুক্ত জনদরদী মোহন 
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করতে চাইলে তালেবেড়া হয়ে “সুতান'-এর 
ড্যাম গহন, অরণ্য বন্ধুর পাহাড়ি পথ 
আপনাকে মিরিকের কথাই মনে করিয়ে 
দেবে। এখানে সুতান কটেজে আপনি 
থাকতে পারেন। নৌকাবিহার করতে 
পারেন। কিংবা ওয়াচ টাওয়ারে উঠে 
প্রকৃতির শোভা দর্শন করতে পারেন। মনে 


৮৫ 


হবে কক্বোডিয়ার প্রকৃতির শোভা ঢেউ 
খেলানো পাহাড় ও সবুজ অরপ্যানী 
আমাজনের গল্প পড়া গভীর অরণ্যের কথাই 
আপনাকে মনে করিয়ে দেবে। দেখা গেয়ে 
যাবেন বন্য হরিণ, শুয়োর বা তিতির ও 
বনমোরগ। দেখা মিলে যেতে পারে বন্য 
হাতিরও কেন না এটা এখন হাতির স্থায়ী 
'আবাসন্থল। সরল সীওতাল আদিবাসী সুঠাম 
দেহের অধিকারী পাচকদের হাতের তৈরি ডা 
বা রাম্মা খাবার আপনার মনে থাকবে। সদা 
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এরজ্ঞাবিত পহটিন কেন্দ্র 
রাইপুর-সারেঙ্গা রকের 
মাঝখানে কংসাবতী নদীর 
অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশা 
সম্ভার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। 
সরুজ বনানী, সারা বছর 
ছোট ছোট পাহাড়ি টিলা 
থেকে কুলু কুলু ঝরনা, 
প্রাকৃতিক ঢেউ খেলানো 
পরিবেশ, মহুয়া ফুলের 
মাতাল করা গন্ধ, লাল 
পলাশের মোহময়ী রূপ 
আপনাকে আকষ্ণ করবেই। 
মধ্যখানে ২.৫ কিমি বিস্তৃত 
বিশাল নদীর নীল গভীর 
জলরাশি সারা বছরবাপী 
পযটিকদের নৌকাবিহারের 
সুন্দর পরিবেশ তরি করে। 
তাছাড়া নতুন গজানো 
শালপাতা ও লাল পলাশ 
শোভিত খাড়া কালো 
পাথরের ১০০-২০০ ফুট 


সীওভালদের শিকার উৎসব এখানেই 
প্রততক্ষ করতে পারেন। 


ন্দিরনগরী বিধুঃপুরে ২ দিন 
মুকুটমণিপুর থেকে সরাসরি বিষুগপুর 
আসার পথে তৃষা মেটানোর জন্য কিছুক্ষণ 
কাটিয়ে যেতে পারেন শালপলাশের 
জঙ্গল্েধা চেচডিযা ইকো পার্কে। ইচ্ছা 
করলে নৌকাবিহার করতে পারেন। কবি বা 
সাহিত্যিক হলে একদিন কাটিয়েও যেতে 
পারেন। 


বিঝুপুর যাওয়ার পথেই ২০ কিমি 
ঘুরপথের কষ্ট স্বীকার করতে চাইলে চর্মক্ষ 
দেখতে পারেন আন্তজাতিক খ্যাতিসম্পন্ন 
ভারত সরকারের লোগোখ্যাত পাঁচুড়ার 
পোড়ামাটির শিল্পীদের নিপুণ হাতের 
কারিকুরি। ম্গরাজধাসী বিছুুর আপনাকে 
উজ্জীবিত করে বনী হামলার বিরুদ্ধ 
বীরপূ্ণ সংগ্রাম গাঁাগুি। বিষুপুরে এসে 
আপনাকে মোহিত করবে এলাকার 


লাল বাঁধ, যমুনা বাঁধ শোনাবে আপনাকে 
ভোগবিলামী লাল বাঈ-এর প্রেমে পাগল 
রাজার কাহিনী। কান থাকলে শুনতে পাবেন 
রানীর অন্দর মহলের কাল্লা। কিংবা সঙ্গীত 
বোদ্ধা হলে ভুবে যেতে পারেন বিখ্যাত 
বিষুপুর ঘরানার সমূষে।যদুভটর থেকে শুরু 
করে গোপেশ্বর ব্যানার্জি পর্যন্ত বছ বিখ্যাত 
সঙ্গীত প্রতিভা উপহার দিয়েছে এই 
বিছুপুর। কজনই বা রাখে সে খবর। 
বিখ্যাত সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় এখানেই 
অবস্থিত। অজ হোটেল ও টুরিস্ট লজ দুই 
তিনদিন কাটানোর পক্ষে যথেষ্ট। ২৩ 


[জ্, করে তোলার জন্য বিভিন্ন 
গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নিয়েছে। 

এখান থেকে ফিরে আসতে পারেন 
অয়পুরের মমূরের ধ্বনি শুনতে। কিংবা 
হরিণের ছোটাছুটি দেখতে। বনবাংলোতে 
থেকেও যেতে পারেন। নিকটেই আছে 
পধ্ায়েতের তৈরি বাহারি গোলাপ বাগান 
কিংবা সমুবধ। পরাতন মহারাজ প্রন 
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ছোট জলাধার ও বিনোদপুরের মুগ উদ্যান 
কিংবা গণউদ্যোগে সদ্য গড়ে ওঠা লিয়াদা 
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প্রান্ত থেকে যে কোনো জায়গায় যাওয়ার 
জন্য আছে ট্েকার ও ট্যাক্সি সার্ভিস। স্থানীয় 


কৃষিজাত ফসল, সবজি, মাছ, মাংস, ডিমের 
বাজার তৈরি হবে। বাজার খুঁজে পাবে 
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পাটের খেত, চা-কমলার বাগান, উর্বর 
পরাস্তর এই সব ছিল বেড়ে ওঠার অনুষঙ্গ! 
'ভাওয়াইয়া-ভাটিযালি ছিল সেখানের মাটির 
সুর। তবু কেন যেন রক্তের গভীরে গুনতে 
পাওয়া যেত ভাদু-টুসুর সুর। গত জন্মের 
স্থৃতির মতো দুর্নিবার টানে টানত লাল 
'মাটি-টাড়-টিলা। কখনও দেখা হয়নি তবু 
ষেন কত চেনা। কেমন করে সম্ভব হয়েছিল 
এ সব এখন ভাবতে বসে আশ্চর্য লাগে। 
সতাটা হল,“অমোঘ সেই টানে লাল মাটি 
এখন আমার মাটি, কসাবভী-শিলাবতী- 
হারকনবর-জর়পন্ডা এখন আমার নদ-নদী, 
ভদুটসু এখন আমার সুর। এ হল 
অবচেতনের চাওয়া আর অসম্ভব 
ইচ্ছাপূরপের গজ। তবে চাওয়া শুধু 
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জরাারির খারটি আর. 


পো্ঘপ্দী পান্ডা 


এখন ঘটনা পরম্পরায় লাল মাটি 
আমার মাটি হয়ে গেছে। ইচ্ছেমত তার 
অতুল একর প্রতযক্ষ করার সুযোগ হয়েছে। 
বহুবার, বহুভাবে। বীকুড়া-পুরুলিয়ার প্রবল 
্রন্মে দন্ধ চেহারা, শীতে রিক্ত রাপ, 
হেমন্তের ফসলের ঘ্রাণ, বসন্তে আগুন লাল 
বর্ণ সবই দেখেছি। দেখেছি চালা-মন্দির, 


৮৮ 


কোতুলপুর থেকে আরও একটু এগোলে 
বিষুপুর। বর্তমানের বি্ুপুর এবং 
পাশাপাশি আরও কিছু স্থান নিয়ে ছিল 
মরা, মমি বা গডুষ। এর সীমা 
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গোপাল সিংহের রাজত্বকালে মারাঠা 
বসীবাহিনী ভান্কর রাওয়ের নেবে এই 
অক্চল আক্রমণ করে। তখন যে কামানটি 
থেকে গোলাবর্ষণ করে বর্গীর দল মর্দন করা 
হয়েছিল সেটির নাম হয় 'দল্দন" 
কামান__পরবর্তীকালে অপবরংশে সেটি হয়ে 
দাঁড়ায় 'দলমাদল' কামান। তেষট্টিটি লোহার 
রিং বা আটা ঢালাই করে সাড়ে বারো ফুট 
লঙ্বা এই কামানটি বর্তমান বিুগুরের 
বিশেষ দশনীয় বসত 

পর্যটনের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিষ্ণুর একটি 
উল্লেখযোগ্য স্থান হিসেবে সুপ্রতিষ্টিত। 
খাকবার জায়গা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার 
সুযোগ-সুবিধার জন্য এই অঞ্চলকে কেন্দ্র 
করে কাছাকাছি সলদা ও গোকুলনগর প্রাম 
দুটি দেখে আসা যায়। বাঁকুড়া জেলার 
সবচেয়ে প্রাচীন পঞ্চরড়ু গোকুলটাদের 
মন্দিরটি এখানেই। মন্দিরের কাছেই আছে 
বিশালাকায় পাথরের বরাহূর্তি, তার কিছু 
অংশ মাটিতে প্রোবিত। এই অঞ্চলে বহু 
সংখ্যক দেউলের ধবংসগ্প আছে। দ্ৈন 
সডিও অনেক আছে। এছাড়া দুটি 
বিশালাকৃতি শিবলিঙ্গ আছে এখানে- 
ভুবনেখর শিবলিঙ্গ আর গঞ্ধস্বর শিবলিঙ্গ। 
বিসুপুর এবং ভার আশপাশের 
অঞ্চলের প্রাচীন স্থাপত্য ও অন্য দর্শনীয় 
বিষয়ের তালিকা বেশ দীর্ঘ। সব কটি দর্শনীয় 
স্থান ঘুরে দেখতে হলে হাতে অন্তত দিন 
দুয়েক সময় থাকা প্রয়োজন। সেই সঙ্গ 
প্রয়োজন যাতায়াতের জন্য ট্রেকার বা 
জিপজাতীয় একটি গাড়ি। 

বিসুপুর থেকে বাঁকুড়া হয়ে বাকুড়া- 
দুর্গাপুর পথে যেতে পড়বে বেলিয়াতোড়। 
রাম হিসেবে সমৃদ্ধ হলেও সাধারণ দৃষ্টিতে 
দর্শনীয় তেমন কিছু চোখে পড়বে না। 
ধর্মরাজের একটি দালান মন্দির আছে। 
পুরাকীর্তি হিসাবে তেমন গুরুতপূর্ণ নয়। 
তবে একটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে বলার 
মভো। আমরা জানি গাজন হয় চৈত্র মাসে। 
কিন্তু এখানে গাজন হয় "আষাঢ় পূরণিমায়। 
আবাদের মেথে পূর্ণিমার াদ হয়তো ঢাকা 
পড়ে যায়। কিন্তু বিশাল আকারের দুই 
কাঠের ঘোড়ার রথে চড়ে ধর্মরাজ এদিন 
ভরমণে বোরোন। প্রচুর ভক্ত সমাগম হয়, 
মেলা বসে এই উপলক্ষে 

বাকুড়া থেকে ১৩ কিলোমিটার দূরে 
বাকুড়াপুরুলিয়া পথে ছাতনা প্রাম। এই 


৮৯ 


ঘতনাতেই প্রাচীন বাঙালি কবি বু 
চীদাসের উপাসিত বাশুলি দেবীর মন্দির 
বাশুলি দেবীর মন্দিরটির ধ্বংসাবশেষ আছে 
এখন। আদি মন্দিরটি ধ্বংস হবার পর 
বাগুলি মূর্তিটি একটি পঞ্চরত্র মন্দিরে 
প্রতিষ্ঠা করা হয় বলে জনশ্রুতি আছে। তবে 
যে বিগ্রহটি বর্তমানে দেখতে পাওয়া যায় 
তার উচ্চতা প্রায় ২৫ ফুট, প্র ১৬ ফুটের 
বেশি। 

ছাতনার কাছেই আরও একটি হষ্টবয 
স্থান শুশুনিয়া পাহাড়। ছাতনা থেকে 
শুনার দূরত্ব প্রায় দশ কিলোমিটার 
শুশুনিয়া পাহাড়ের উচ্চতা ১,৪৪২ ফুট, 
বিশ্ৃতি প্রায় সাড়ে তিন কিলোমিটার 
পাহাড়টি ঘন জঙ্গলে ঢাকা। পাহাড়ের চুড়ায় 
গুহার গায়ে দুটি দেওয়াল লিপি আছে। 
লিপি দুটি খিস্টিয় চতুর্থ শতকের। সাধারণত 
বাড়া অঞ্চলের পাহাড় নেড়া, বৃক্ষবিহীন। 
কিন্তু শুশুনিয়া সেদিক থেকে ব্যতিক্রম। 
শুগুনিয়া পাহাড়ের উত্তর-পূবদিকে 
আছে পোখরনা বা পাখনা প্রাম। দামোদর 
নদের ভীরের এই গ্রামটিই প্রাচীন পু্রণা 
অঞ্চল (ষ্রণা / পোখরনা / পাবনা) বলে 
মনে করা হয়। পুগ্ধরণার রাজা চতবর্মণের 
শিলালিপিই পাওয়া গেছে শুপুনিয়া 
পাহাড়ের গুহায়। পোখরনার পশ্চিমদিকে 
আছে রাজগড়ের টিবি। এখান থেকে পাওয়া 
গেছে মাটির বাসনপত্রের টুকরো, ভান্া ইট। 


এখন পোখরনার সেই প্রাচীন জনপদের 
ধহ চিহ ছড়ানো। একটি খুব বড় দীঘি 
ঘড়াও ছোট ছোট অনেক পুকুর আছে। 
পু্ধরিণীর কারণেই এই অঞ্চলের নাম 
হয়েছিল পুক্করণা এমন মনে করা হয়। 
ঘতনা খানাতেই আরও একটি দ্নীয় 
জায়গা হল দেউলভিড়া। পাশেই ই্দপুর 
খানায় আরও একটি গ্রাম আছে দিউলভিড্যা 
নামে। গ্রামের নাম দেউলভিড্যা-_এ থেকেই 
সহজে অনুমান,করা চলে গ্রামটি দেউল তথা 
দির খ্যাত। আরও একটি গ্রাম আছে 
দেউলভিড্যা নাষে, এটি তালডাংরা খানায়। 
| ঝাকুড়ার দক্ষিণদকে বাঁকুড়া তালডাংরা পথে 
পোড়ামাটির কাজের জন্য সুবিদিত গ্রাম 
পাচমুড়া। পাচমুড়ার পাশেই এই তৃতীয় 
দেউলভিড্া প্রা পুরাকীর্তির দিক থেকে 
এই দেউলভিভ্যা বেশি স্যাত। এখানে একটি 
কালো ল্যাটেরাইট পাথরের রেখ-দেউল 
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এখন দামোদরের দূরত্ব এই ১,৪৬৯ ফুট উচু 
পাহাড় থেকে প্রায় চার কিলোমিটার হলেও 
অতীতে এই দূরত্ব কম ছিল মনে করা হয়। 
একটি শিবমন্দির আছে পাহাড়ে, তুলনায় 
নবীন। পাশেই আছে পার্খনাথের একটি 
পাথরের মূর্তি এবং লোকেশ্বাের মুর্তি দুটিই 
্রাটীন। পরেশনাথের মত এখানেও দৈন ও 
হিন্দু ধর্মের চিহ্ন পাণয়া গেছে পাশাপাশি। 
পরেশনাথ পাহাড় থেকে আরও 
পশ্চিমদিকে গেলেই পুরুলিয়া ছেলা। 
পুরুলিয়ার নাম আগে ছিল মানভূষ। মান 
রাজবংশের নামে এই নাম হয়েছিল বলে 
নে করেন অনেকে। অনেকের মতে আবার 
শ্রচীন মান জনগোষ্ঠীর বাসভৃমি বলেই এই 
অঞ্চলের নাম মানভূম হয়েছিল। 
বাকুড়ার চেয়ে বন্ধুর প্রকৃতির 
পুরুলিয়ার আসল সৌন্দর্য তার পাহাড়, নদী 


॥ োধা পাহাড়পুর 


কাহিনী আছে এই অঞ্চল ও তার 
রাজপরিবারের উদ্ভব সম্পর্কে একটি 
কাহিনী বলছে অবসঠী (বর্তমান উজ্জ়িনী)-র 
রাজা সম্ানসপ্তবা রালীকে নিয়ে পুরুষোত্তম 
ক্ষেত্র দন করতে যাবার পথে পুরুলিয়ার 
ঝালদার কাছে শিবিরে বিশ্রাম করছিলেন। 
এখানেই রাণীর শিশুপুত্র জনমায়। তাকে 
ত্যাগ করে যেতে বাধা হন রাজা-রালী। সেই 


অলক্ষো শিশু অনস্তলাল হাতির পিঠ থেকে 
পড়ে যায়। পরে কপিলা গাতীর দুধের 
ধাসায় জীবন পায় শিশু। শিশুটি বড় হলে 
কুর্মী সম্প্রদায়ের মানুষ তাকে সর্দার বলে 
সবান্য করে। কুর্মীরাই পরে অনস্লালকে 
শিখরভূমির রাজা নিবচিত করেন। এই 
রাজ্ারই তৈরি পক্চকোটি দুগ এখনকার 
গড়পঞ্চকোট। এখানে গাড় পঞ্চকোটে প্রকৃতি 
পর্যটন কেক্্র গড়ে উঠেছে। বনের মধ্যে যে 
স্থানটিতে কপিলা গাভীর দুধের ধারায় জীবন 
ফিরে পেয়েছিলেন রাজা অনস্তলাল সেই 
স্থানটির নাম কপিলা পাহাড়। কালদায় 
রয়েছে এই পাহাড়টি। 


আড়ষা অঞ্চলটির আশেপাশে বেশকিছু 
পুরাকীর্তি রয়েছে। আড়বা স্থানটিতে আছে 


পশ্চিমবঙ্গ 


৯১ 


সপ্তনাগের ফণাসহ বিছর্তি ও মন্দির। 


মহাবীরের সূর্তিও আছে। আড়ষা থানার 
জৈদাতে প্রাচীন গড়ের ধ্বংসাবশেষ আছে। 
দেউলঘাটা আড়ষা থানারই একটি জায়গা। 
অনেক মন্দির ছিল আগে এখানে। এখন 


পিচ ক্রি এ ল8-৮ 

ও 

উস ছৌ নৃত্যের মুখোশ তৈরির জন্য 

আছে। মূর্তির মধো আছে শিবলি, পা, বিখ্যাত চোড়িদা, ঝালদা, আড়ষা। 

মহিষমিনী, দুর্গা 

০২০০০ রি রা ছোট গ্রামগুলি থেকেই 
বাগমুন্ডিতে আছে রাজবাড়ি। রাজবাড়ির ৮ বুমুর, টি 

চ্বরে আছে আটচালার মন্দির। মন্দির (লোকসংস্কৃতির জন্ম 


রাধাগোবিনদেরসুরতি। বিুপুর টেরাকোটার 
অলংকরণ আছে মন্দিরটিতে। একটি 
শিবমদদিরও আছে। বাগমুন্ির দেউলিতে 
অনেক মন্দিরের অস্তিত্বের চিহ্ন আছে। 


প্রয়োজনীয় তথ্য 


বিষ্পুর : কলকাতা থেকে দূরত্ব ১৫০ কিমি। বাসে ছয় ঘন্টা। 
কলকাতা থেকে অনেক বাস আছে। রেলপথে দুরত্ব ২০০ কিমি 
পুরুলিয়া এক্সপ্রেস, চক্রধরপুর ফাস্ট প্যাসেঞ্জার, রূপসী বাংলা 
এক্সপ্রেস সব কটিই বিষুঃপুর যাবার জন্য। থাকবার জন্য পর্যটন 
'বিভাগের ট্যুরিস্ট লজ আছে 

মুকুটমণিপুর : কলকাতা থেকে দুরত্ব ২৩৫ কিমি। রকেট বাসে 
কলকাতা থেকে যাওয়া যায়। এছাড়া বিষুপুর বা দুপুর থেকে বাসে 
বা ট্যাক্সিতে যাওয়া যায়। রাজ্য সরকারের ট্যুরিস্ট লজ আছে থাকার 
জন্য। সেচ বিভাগের কংসাবতী ভবন আছে। 

অযোধ্যা পাহাড় : কলকাতা থেকে সাউথ বেঙ্গল স্টেট। 
ট্রা্সপোর্টের বাসে পুরুলিয়া যাওয়া যায়। একরাতের পথ। এছাড়া, 
আদ্রা-চক্রধরপুর প্যাসেঞ্জারে হাওড়া থেকে রাতে রওনা হয়ে 
পুরুলিয়া বা আরো একটু এগিয়ে বলরামপুরে নেমে বাসে বাগমুন্ডি 
বাগমুন্ডি থেকে পাহাড়ে উঠবার জন্য জিপ পাওয়া যায়। পাহাড়, 
অঞ্চলে সব ঘুরে দেখানোর জন্য গাইডের সাহায্য পাওয়া যায় 
সহজেই। থাকবার জন্য আছে পর্যটন বিভাগের ট্যুরিস্ট হস্টেল 
এছাড়াও আছে নীহারিকা লজ, কৃত্তিবাস মাহাতোর আশ্রম। 
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কাছে পরিচিত। এখন পুরুলিয়া শহর থেকে 
বাসে সিরকাবাদ হয়ে সরাসরি অযোধ্যা 


হবি ৭ ঝ। পন দিগ 


পাহাড় চলে আসা যায়। তবে এ পথে বাসে টুরগা জলপ্রপাত। বামনিতে টান বারে টুরগা 
এসে গিরকাবাদ নেছে পড়াই ভালো। ুলাধার দেখে নেমে আসুন বাঘমন্তি। কাছেই 
গিরকাবাদ থেকে ১৪ কি হিং হেটে অযোধ্যা ঝালদার রাতায় ৩ কিঃ মিঃ দূরে চড়িসা 
পাহাড়কে উপভোগ করে পৌছতে পারেন প্রাম। এই প্রামেরই বিখ্যাত সূত্রধরেরা তৈরি 
পাহাড়ের চুড়ায়। পথে দেখবেন কৃষকের করেন পুরুলিয়ার ববীরববগাক ছৌ-ৃতোর 
খেতথামার, আখের চাষ। আরটাব্রকের এ অনিন্দসনদর সুখোশগুলি। অনদিয়ে দেখুন 
অঞ্চলে ভালো আখচাব হয়। পথে এদের শিল্পকর্ম। কিনতেও পারেন মন 
বান্দুঝোরায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার চাইলে। 
পথচলা। অবশেষে অফোধা পাহাড়, থাকার  -উড়িদার কাছেই কয়রাবেড়া সেচ প্রকল্প 
জন্য আছে পর্যটন বিভাগের ট্রারিস্ট ল। ও জলাধার। কয়রাবেড়া আসতে গেলে 
সি এডি সি'র পর্যটন আবাস, খাওয়ার জন্য হেঁটেই আসতে হবে। গাড়ি থাকলে ভালো। 
বেশ কয়েকটি ভালো ধাবা আছে অযোধায়। চড়িদা থেকে আনুমানিক ৬ কিলোমিটার 
পরদিনটাও হাতে রাখুন অযোধ্যা পাহাড়ের রান্তা। পলাশ ও কুলবনের মধাদিয়ে 
জন্য। চলে আসুন আদিবাসীদের যে কোনও  কর়রাবেড়া পৌছে অবাক হতে হবে। মনে 
একটি গ্রামে। পরিচিত হোন তাদের সঙ্গে। হবে উত্তর হিমালয়ের কোন জায়গায় চলে 
দেখুন তাদের সুন্দর শৈজ্িক মাটি কুটির, এসেছেন। পূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য 
দেওয়ালচিত্। কর়রাবেড়ায়। কিন্তু থাকার কোনও জায়গা 
ফেরার পথে নামুন বামমুজ্ি পাথে। নেই এখানে। বাঘসুণ্ডিতে সেচ বিভাগের 
দূরত্ব একই রকম। পথে পড়বে বামনি ও  বাংলোতে থাকা যায়। 


পশ্চিমবঙ্গ 
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বাঘমুন্ডি থেকে ঝালদার পথে দেখে 
নেওয়া যায় সুইসা ও দেউলির মন্দিররাজি। 
থানাশহর ঝালদাকে ঘিরে রয়েছে ছোট বড় 
টিলা ও পাহাড়। আর একটু এগোলেই বাংলা 
ঝাড়খণ্ডের সীমানায় 'ুলিন'। মধ্যে 
সুবর্ণরেখা। ওপারে বিহার। বর্তমান ঝাড়খণ্ড 
রাজ্যের মুড়ি। তুলিনে থাকার জন্য রয়েছে 
[লি ডক্রিউ ডি'র ডাকবাংলো। আবার ঝালদা 
থেকে মুরগুমা জলাধার দেখেতে অনেকেই, 
'আসেন। আপনিও আসতে পারেন। বিরাট 
হুদ, পাহাড়, বনজঙ্গল সবমিলে সুন্দর একটি 
াযগা। থাকতে পারেন আগে থেকে 
'অনুমতি নিয়ে সেচ বিভাগের বাংলোতে। 


বাঘমুদ্ডি থেকে বলরামপুরের পথে আসা 
যায় মাঠা পাহাড়। পাহাড় আর অরণ্যের 
মিতালি এখানে। থাকার বন্য আছে মাঠার 
বনবাংলো। 

বলরামপুরে দেখা যেতে পারে লাক্ষা 
শিল্প ও গালার চুড়ি। গালার চুড়ি তৈরি করে 
সামান্য ক'টি পরিবার। তবে তাদের শিল্পকর্ম 
অসামান্য। বলরামপুরের রেল স্টেশন 
বরাভূম। বরাডূম থেকে সন্ধেবেলা 
চক্রধরপুর, হাওড়া প্যাসেপ্লার ধরে ফিরতে 
পারেন পরদিন সকালে হাওড়া স্টেশনে। 
জেলা শহর পুরুলিয়াকে কেন্্র করে 
বিভিন্ন দিকে রয়েছে অসংখ্য দশ্নীয স্থান। 
পুরুলিয়া শহরের কেন্্রহথলে রয়েছে 
আকর্ষণীয় জলাভুি “সাহেববীধ”। শীতে 
এখানে আসে পরিযায়ী পাখির দল। পাশেই 
নেতাজি সুভাষ উদ্যান-_ প্রকৃতি ববীক্ষণ কেন্্র 


ও বিজ্ঞান ভবন। শহরে রয়েছে দেশবন্ধু 
চিতরগ্রনের বাড়ি। এখন তার মা নিস্তারিণী 
দেবীর নামে মহিলা কলেজগ। 


মন্দিরগুলি গাড়ে ওঠে। জৈন ধর্মাবলম্বীদের 


খাকার জন্য এখানে একটি ধর্মশালা আছে। 
পুরুলিয়া থেকে আনুমানিক দূরত্ব ৫৫ কি: 
মিঃ কসাই নদীর অববাহিকায় এই অঞ্চলে 
'তুইসামায়' ভন সথাপত্যকীর্তি থেকে ছৈন ও 
বৌদ্ধ সভ্যতার নিদশন পাওয়া যায়। 
পাকবিড়রা থেকে মানবাজারের পথে 
পড়বে 'বুধপুর'। যাকরানা পাথরে তৈরি 
বুদধেশ্বর শিবের মন্দির আছে এখানে। 
শিবরাররিতে বড় মেলা বসে। মন্দির চত্বরে 
বিষ ও গণেশমুর্তি থেকে একদা একটি 
বেষৰ বা গানপতদের উপাসনাহথল ছিল 
বলে মনে করা হয়। নাম থেকে মনে হয় 
নবম থেকে স্থাদশ শতাব্দীতে এটি ছিল 


৯৪ 


'ন কেমন করা যে কোনো উদাস 

দুপুরে বেরিয়ে পড়া যায় শাল- 

পিয়ালের দেশে। হাওড়া স্টেশন 
থেকে মাত্র সাড়ে চার ঘথ্টায় পোছে যাওয়া 
যায় মহয়া-মাতাল ঝাড়গ্রামে। ট্রেনে চলতে 
চলতেই হঠাৎ-ই চোখে পড়ে যাবে লালমাটির 
পথ। মনকে তখন ধরে রাখা দায়। বিহার- 
ওড়িশার সীমান্তে বাংলার এই ঝাড়গ্রাম 
অঞ্চলের প্রকৃতিতে প্রাধান্য পেয়েছে জঙ্গল। 
জঙ্গলকে ঘিরেই এখানকার মানুষের 
জীবনযাপনের ছন্দ। গাঢ় সবুজ অরণ্য দিগন্তে 
যেন পাহাড় হয়ে আছে। নীচে সবুজ সমুব। 
লাল কাকুরে পথ। এই সতেজতা জীবনকে 
প্রণিত করে মুহূর্তে 


রাজপ্রাসাদে থাকার স্বাদ নিতে পারা 
যায় এখানে। রেলস্টেশন থেকে কিমি তিন 
দূরে রাজবাড়ি। মনগরাজাদের এই প্রাসাদের 
একাংশে এখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের টারিস্ট 
লজ। ঘর সংরক্ষণ করতে হবে বিবাদি বাগ 
থেকে। 


ঝাড়প্রাম শহর রিকশায় বা সময় থাকলে 
পায়ে পায়ে দেখে নেওয়া যায়। রবীন্কানন, 
আর্চ আকাদেমি, আদিবাসী সাং্কৃতিচরচা কে্্র, 
বিদ্যাসাগর বাণীভবন, কদমকাননে ডিয়ার 
পার্ক। 

ঝাড়প্রাম থেকে লোধাশুলির দিকে যে 
মনোহরণ পথটি চলে গেছে, সেদিকে ১০ 
কিমি গেলেই জঙ্গলমহল। নানারকম গোলাপ 
ফোটে এখানে। গোলাপ বাগিচাটি সভাই 
দশনীয়। মেল বাঁধ বা কেরেন্দার বাঁধ নামে 
দুটি বিশাল দীঘি আছে। ঝাডধামের রাজা 
বিক্রমজিৎ মল্প এ দুটি খনন করিয়েছিলেন। 
রাধানগরের এই দীঘি দুটিকে ঘিরে গড়ে 
তোলা যায় পর্যটন আবাস। পর্যটক 
আকর্ষণের জন্য ব্যবহার করা যায় এই 
জলাশয়গুলিকে। এখান থেকে জামবনী 
আধঘণ্টার পথ। জামবনীর রাজাদের প্রাসাদ 
ছিল এই চিক্কিগড়ে। এখন এটি নষ্ট হচ্ছে। 
ভুলুং নদীর ধারে কনকদুর্গার মন্দিরে যেতে 
হয় গা ছমছম শিহরণে। নরবলি হতো এক 


ঝাড়প্রাম 


সময এই মন্দিরে প্রতি অমাবস্যা অন্তত 
নিংশতায় গহন অরণোর মাঝে বিরাজমান 
বনকদু্র এই মন্দির। 


বাডখ্াম ছিল পাইকচুয়াড় অধুষিত। 
গভীর অরণ্যে দসুবৃত্তি ছিল এদের জীবিকা। 
শুধু ধন-সম্পত্তি নয়, লুঠ করত সুন্ী 
মেয়েও। এভাবেই একদিন লুঠ করে আনা হয় 
সাবিত্রীকে। দস্মুগৃহে লালিত হতে থাকে 
সাবিত্রী দসস-পুত্ের হাত থেকে বাঁচতে 
রূপবতী সাবিত্রী আশ্রয় নেয় এক সরোবরের 
মাঝে মন্দিরে। সঙ্গে দৈবপ্রেরিত খড়া। 
দস্যুদের পরাজিত করে একদিন ঝাড়প্রাম 
দখল করে রাজ-পরিবার। সাবিত্রীর সঙ্গে 
রাজার বিয়ের ঠিক হয়। বিয়ের আঙিনা 
থেকে অনিচ্ছুক সাবিষ্্ী একাকিনী বনের পথ 
ধরে। রাজাও পিছু নেয়। বন ছেড়ে 
বালিয়াড়িতে চলে যায় সাবিত্ী। রাজা 
সাবিত্রীর কেশগুজ্ছ ধরামাত্রই বালিয়াড়িতে 
আঘি ওঠে। ভুবে যায় সাবিতরী। মুহিত 
রাজাকে উদ্ধার করা হলে দেখা যায় মুঠোবন্দী 
সাবিত্রীর চুল। সেই রাজাই সাবিত্রীর মন্দির 
গড়েন। এই মন্দিরে কোনও বিগ্রহ নেই। 
পুজিত হচ্ছে দৈব-প্রেরিত খড়া আর 
পেটিকান্িত কেশগুচ্ছ। 

ঝাড়প্রাম থেকে অনায়াসে কয়েকটা দিন 
কাটানোর জন্যে চলে যাওয়া যায় গিনিতে 
বিভিন্ন আদিবাসীর বাস এখানে। দলমা 
পাহাড়ের কোলে এর নৈসর্গিক সৌন্দর্য 
উপভোগ করার জন্য আছে বন দপ্তরের 


ঝাড়শ্রাম থেকে বাসে ঘণ্টা খানেক। বীকুড়ার 
ঝিলিমিলি থেকে দূরত্ব মাত্র ২৬ কিমি। এক 


পাহাড়ি উপতাকা বেলপাহাড়ি। নামের মধোই 
এক অজানা টান। বেলপাহাড়ির বন বাংলোয় 
প্রকৃতির মাঝে অনায়াসেই কাটানো যায় 
কয়েকটা দিন। নিরালা প্রকৃতির মাঝে ছুটির 
স্বাদ হয়ে ওঠে আলাদা। 

পাহাড় জঙ্গলে ঘেরা গ্রামে আদিবাসীদের 
প্াণময় _ জীবনভঙ্গির দেখা মেলে 
ৰবশপাহাড়িতেই। বেলপাহাড়ি থেকে হাঁটা 
পথে এক ঘন্টায় পৌঁছে যাওয়া যায় ছারা । 
মনে হবে এলেম নতুন দেশে। ঘাঘরা যেন 
স্বপররাজয। ছড়ানো-ছিটানো পাহাড়ের মাঝে 


তারাফেনির কুপোলি জলধারা। 
এই বেলপাহাড়ি থেকে প্রায় ২৮ কিমি 
গিয়ে কাকড়াঝোড়। তামাজুড়ি হয়ে 


করতে পারে দলমা পাহাড় থেকে আসা 


অরণ্যে শাল, সেগুন, মহয়া, কুসুম, পলাশমণি 


চীদনি রাত বড় মায়াবি পরিবেশ তৈরি করে। 
ব্রবাংলোয় একটা রাত থাকতে পারলে 
অরগ্যকে দেখা যাবে আর এক রাপে। পায়ে 
পায়ে যাওয়া যায় বিহারের দলমা পাহাড়। 
ছোট্ট নদী পেরিয়ে ৭ কিমি পায়ে হেঁটে হল্গম। 
জুম থেকে ১৫ কিমি বাসে গেলে ঘাটশিলা। 
এখান থেকে গালুডি স্টেশনও কাছে। তবে 


পশ্চিমবঙ্গ 


৯৫ 


উপকূল বাংলা 


৮ দীঘা -শঙ্করপুর - কাঁথি -তমলুক 


জলে জঙ্গলে রোমাঞ্চকর ভ্রমণ ____ 
উপকূল বাংলাকে অনন্য করে তুলেছে। 


বঙ্গোপসাগরের কোলে উপকূল 
বাংলা'র অন্যতম আকর্ষণ দীঘা। সবুজ 
ঝাউবন আর সমুদ্রের ডাক, বালিয়াড়ি আর 
নুলিয়া, মাদুর আর ঝিনুক সামগ্রী_ এসবই 
দার অজ অনুযন্গের কিছুটা ঝলক। 

পুরনো দীঘায় অবশ্য এখন আর 
ঝাউবনের সেই সৌন্দর্য নেই। ঝাউবন বা 
বালিয়াড়ি দেখতে হলে যেতে হবে নিউ 
দীঘায়। 

দীঘায় এখন পাড় বীধানো সমুদ্ব। 
কংক্রিটের চওড়া ল্যাবে আছড়ে পড়ছে 
গঞ্জনরত সমুদ্র নিদাঘ ্রী্ম আর সঘন বর্ষা 
বাদ দিয়ে বছরের অবশিষ্ট মর্মে বিশেষত 
শীতে দীঘা সতিই অপরূপা ! 

ললীঘায় অন্যান্য দর্শনীয় ক্ষেত্র হল 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বন দপ্তরের তৈরি, 
কৃতি অমরাবতী লেক, এশিয়ার বৃহতম 


ঘর কাছেপিঠে আরও কিছু দেখার 
আছে। পশ্চিমবন্গ ও ওড়িশার সীমান্তে দীঘা 
থেকে সাত কিমি দূরে ওড়িশা চদনেশবর 
শিব্ষন্দির। ঈীঘার দু কিমি দৃরে সীমান্ত 


দীঘা থেকে মহকুমা শহর কীথি বত্রিশ 
কিঃ কীথি থেকে পেট্য়াঘাট আঠারো 
কিছি। বাসে রসুলপুর নদী পেরিয়ে হলি ও 
রসুলপুর নদীর সঙ্গমহুলে প্রায় সাড়ে 


দবিয়াপুরের লাইট হাউসে যাওয়া যায়। 
দূরত্ব দু কিছি। রিকশায় যেতে পারেন। 
এখান থেকে কীন্ধি ফেরা। তারপর বাসে 
বা অটোরিকশায় ভূনপুট। ঝাউবন, বেলাভৃমি 
আর মাছ চাষের বড় সরকারি খামার নিয়ে 
ভুনপুট। কীবি থেকে দীঘার পথে 
চাউলখোলা। বাহাতি পথে সাত কিমি দূরে 
নুন তৈরির কারখানা বেঙ্গল সল্ট ফ্ান্টরি। 
স্লঘ থেকে এগারো কিমি দূরে দক্ষিণ 
বঙ্গোপসাগরের কোলে আরেক সমুদ্র সৈকত 
শংকরপুর। গভীর ঝাউবন, নিরালা সৈকত, 
বালিয়াডি, ট্রলার সারাইয়ের কারখানা, মাছ 
শুকানো, মাছ ধরতে যাবার প্র্তুতি, জাল 
তৈরি-_সব মিলিয়ে দীঘার কাছে আরেক 
আকর্ষণীয় পর্ঘটনক্ষেত্র শংকরপুর। 


পশ্চিমবঙ্গ 


৯৭ 


কিছুদূর এলে মোহানা। চম্পানদী বা 
চম্পাখল মিশেছে বঙ্গোপসাগরে। 
শংকরপুরে থাকার জায়গা পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের মৎস্য বিভাগের বেমফিশের 
কিনারা ও ফিশারিজ কর্পোরেশনের 
মস্যগন্ধা। এছাড়া আছে কিছু বেসরকারি 
॥ 
দীঘা থেকে সোজা বাস যায় শংকরপুর। 
কীথি থেকেও যায়। দীঘা থেকে 
কলকাতাগামী বাসে চোদ্দো মাইল, স্টপে 
নেমে ভ্যান রিকশায় শংকরপুর যেতে 
পারেন। 


কীভাবে যাবেন 

কলকাতার স্টিফেন হাউসের সামনে 
পর্যটন দপ্তরের অফিসের কাছ থেকে এবং 
ধর্মতলা, গড়িয়া ও হাওড়া স্টেশন থেকে 
বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বাস ছাড়ে। 
দমদম-উল্টোডাভা, ব্যারাকপুর, আসানসোল 
এবং দুর্গাপুর থেকেও বাস পাবেন। ট্রেনে 
একশো ষোল কিমি ট্রেনে এসে তারপর 
খড়গপুর থেকে বাসে প্রায় ছিয়ানববই কিমি 
দূরে দীঘা। হাওড়া থেকে মেচেদা লাইনে ষাট 
কিমি দূরে মেচেদায় নেমে বাসে একশো তিন 
কিমি দূরে দীঘা। নঘা থেকে সকাল-বিকেল 
বার তিনেক শংকরপুরের বাস ছাড়ে। কাধি- 
শংকরপুর বাস চলাচল করে দিনে চারবার। 
কাথি থেকে শংকরপুর দেড় ঘন্টা। 


থাকার ব্যবস্থা 

পর্যটন বিভাগের দীঘা-টরিস্ট লঙ্গে 
এসি ডিলাক্স ডাবল বেডের ঘর দুটি। ভাড়া 
৬৬০ টাকা। এসি স্ট্যান্ডার্ড ডাবল বেডের 
ঘর দুটি। ভাড়া ৫৫০ টাকা। নন এসি 
ফ্ামিলি সু বড় ১টি ঘর। ভাড়া ৫০০ 
াকা। নন এসি ফ্যামিলি সুট ছোট ২টি ঘর। 
ভাড়া ৪৫০ টাকা। নন এসি স্ট্যানার্ড ডাবল 
বেডের ঘর ২টি। ভাড়া ৩৮৫ টাকা। নন 
এসি স্ট্যান্ডার্ড ডাবল বেডের ঘর 
(একতলা). ২টি। ভাড়া ৩৩০ টাকা। নন 
এসি ডাবল বেডের ঘর ৮টি। ভাড়া ২৫০ 
টাকা। নন এসি ৩ প্রি-বেডের ঘর ২টি। 
ভাড়া ৪৪০ টাকা। বন এসি গ্রি-বেডের ঘর 
(এেকতলায়) ২টি। ভাড়া ৩৮৫ টাকা। 
পাচশয্যার ১টি ঘর। ভাড়া 
শ্যাপিছু ৮০ টাকা।" 


৯৮ 


বুকিংয়ের জন্য 

বাপ 0500০, 

3/2 3.8. 8০৪. (589). 

100 

চল: 248. 59275 5258, 

8272, 8273 ও 210 3202, 3199 
এছাড়া আছে অজশ্র বেসরকারি হোটেল 

ও হলিডে হোম। 


শংকরপুর 

(বেনফিশের কিনারা বুকিংয়ের জন্য 
মহ 0955: 00০9৩ ডা 
চস9 চ৫৮০৩০ 
80-১০এখজ। 
575৮8474782917727428 
জোন (03220) 64577 
কলকাতায় বুকিং 5 1971759, 
65167 / 17 তা ২০৩৩, 
চা 

ফোন 334 4938, 3860. 


ওয়েস্ট বেঙ্গল ফিশারিজ কর্পোরেশনের 
ংস্যগন্কার বুকিংয়ের জন্য 
1455800 
থা দিম 0৯০৩০ 
80-৩এ, 
05০8775007721428- 
ফোন (03220) 64259 
কলকাতায় বুকিং 
অভ ৪৪ লিও 0গএগো, 
৩৪, 05 ৩০ হিম 8০৩৫, 
০033, 
জোন -473 5424. 

এখানেও কিছু বেসরকারি হস্টেল ও 
লঙ্গ আছে। 


তমলুক 
মেদিনীপুরের এক বিশিষ্ট পুরাকীর্তি স্থান 
ভমলুক। রূপনারায়ণ নদের প্রায় দু কিমি 


তলুক যাওয়া সহজ। 

প্রায় এতিহাসিক কাল থেকে শুরু করে 
শুঙগ, মৌর্য, কুষাণ, ওপ্ত, পাল ও মধ্যযুগের 
অন পুরাকন্ত আবি্ৃত হয়েছে তমলুক 


(লোহিত বর্ণের মৃত্পাত্রের নিদর্শনও আছে। 
এখানে নবাসীয় পর্বের কিছু কঠারও পাওয়া 
গেছে। সেগুলি তান্রলিপ্ত সংগ্রহশালা ও 
গবেষণা কেন্দ্রে রক্ষিত আছে। তান্রাশ্মীয় 
পর্বের অন্যান্য নিদর্শনের মধ্যে উঁচু কানাযুক্ত 
ও ফোটা ফুলের আকৃতির এক শ্রেণীর পাত্র, 
পিলসুজ আকারের থালি, চিত্রিত ও 
নকশাকাটা সুৎপাত্র উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গত, 
তমলুকের নানা জায়গা থেকে সংগৃহীত প্রায় 
ব্তিহাসিক ও এরতিহাসিক যুগের প্রায় ২৫ 
রকমের পোড়ামাটির নিদর্শন সংরক্ষিত 
আছে পশ্চিমবঙ্গ রাস প্রত্তত্ব অধিকারে । 

অশ্রলিপ্ত সংগ্রহশালা ও গবেষণা কেন্দ্রে 
উপরোক্ত পুরাকীর্ির নিদর্শন ছাড়াও শু, 
মৌর্য, কুশান, গুপ্ত, পাল ও মধ্যযুগের 
অনেক সুর্তিও কিছু প্রস্তর সুর্তি সংরক্ষিত 
আছে। এখানকার একটি উল্লেখযোগ্য পুরা 
নিদর্শন অমরাবতী ভাস্কররীভিতে তৈরি 
বালি-পাথরের এক বুদ্ধ মন্তক। অনুমান এটি 
গর্ঘ শতকে শু্তযুগে নির্মিত। বিভিন্ন সময়ের 
প্রাচীন মুদ্ধা আবিদৃত হয়েছে তমলুকে। 
্রিসপূর্ব ৫ষ-ওর্ঘ শতকের অনুমিত পর্ব, 
চক্র, চিত, হস্তী মুগ ও সিংহ চিহ্নিত কিছু 
স্জ্রা পাওয়া যায় ১৮৮১ সালে 
কপনারায়ণপুরের পুরনো খাত থেকে। নানা 
প্রাচীন মূর্তির পাশাপাশি পাঠান ও মোগল 
যুগের বহু যুদ্রা তমলুক থেকে আবিদৃত 
হয়েছে। ঢালাই করা ও অঙ্ক চিহযুক্ত 


মৌর্য, শু, কুষাণ, ৩প্ত ও মধ্যযুগের 
কয়েকটি সম্পূর্ণ পাত্র, অনন্ত মৃৎপান্রের 
ভগ্মাবশেষ, নারী ও পুরুষের পোড়া মাটির 
বত, দু'চাকার মেষশকট, নবান্মীয় পর্বের 


পশ্চিমবঙ্গ 


দেখেছিলেন। নিচ থেকে একুশটি সিড়ি 
পেরিয়ে বর্গভীমায় পৌছতে হয়। বগভীমা 
মন্দিরের বড় দেউলে ওড়িশি রীতির প্রভাব 
স্পষ্ট। তবে এর শীর্ষের স্থাপত্য অন্য রকম। 
সেটা অনেকটা স্থূপের মতো। গর্ভগৃহের 
পুবের দেওয়ালে একটি উচু বেদীতে দেবী 
ভীমা অধিষ্ঠিত প্রস্তর নির্মিত এই দেবীমূর্তি 
চতূর্তুজা, শবের উপর আসীনা, ডানদিকে 
ওপরের হাতে খড়া, নিচের হাতে ব্রিশূল। 
বামে ওপরের হাতে পানপাত্র খর্পর ও 
নিচের হাতে নূমুগড। এর নাটমন্দিরটি 
শতাধিক বছর আগে নির্ষিত। বর্গভীমা 
মন্দিরের পশ্চিমে সিঁড়ির পাশে শিবের 
একটি পঞ্চরথ দেউল লাহোরের জন্ম 
পরগনার রামকোটবাসী রামানন্দ গলুরিয়া 
চৌধুরী ১২৬০ সালে নির্মাণ করেন। 


মনদিরপরধান তমনূকের উদ্লেখযোগ্য আর 
কটি মা্দির হল রাজবাড়ির দুটি রাধামাধব ও 
রাধারমণের পাশাপাশি দুটি সপ্তরথ দেউল ও 
সংলগ্ন চারচালা জগমোহন। এই দুই 
মন্দরেই বভীমা মন্দিরের স্থাপত্য দৃশ্যমান॥ 
মন্দির দুটির প্রতিষ্ঠাতা রাজা লন্্ীারায়ণ 


রায়। 


স্থানীয় হরি বাজ্জারে রামভজীউর সপ্তরথ 
দেউল, চারচালা জগমোহন ও নাটমন্দির 
উল্লখ্য। হরির বাজারে জগন্াথের আটচালা 
বৃহদাকৃতি। জগনাথ মন্দিরের অদূরে জিফুঃ 
হরির সপ্তুরথ দেউল ও চারচালা জগমোহন 
পশ্চিমমুখী। এটি ইটের তৈরি। সেনযুগে 
নির্মিত পাথরের দুটি বিষুমূর্তিই জিসতুহরির 
ূর্তি। অনুমান এ দুটি এখানাকর কোনও 
লৃপু প্রান দেবমন্দিরে ছিল। 


বসিরহাট 

কলকাতা থেকে ৫৬ কিমি দূরে উত্তর 
২৪ পরগনার বসিরহাট। কলকাতা থেকে 
সরাসরি বাস, শিয়ালদা থেকে ইছামতী 
একপ্রেস, দমদম ও বারাসাত থেকে একাধিক 
ট্রেনে পৌছতে পারেন বসিরহাট। এতিহাময় 
এই প্রাচীন মহকুমা শহরটির অবস্থান 
ইছামতী বা ষযুনা নদীর তীরে। 

পঞ্চাননতলা, কালীমন্দির, চড়ক, রখ, 
বারুণী, জন্মাষ্টমী, পীরের মেলা ইত্যাদি নিয়ে 
রায় সম্থতসর উৎসবমুখর থাকে বসিরহাট। 

প্রসঙ্গত, ১৮৯৬ সাল পর্যন্ত বসিরহাট 
পরিচিত ছিল বসুরহাট নামে। খোলাপোতা 
থেকে যছলন্দপুরগামী রাস্তাটি গৌড়বঙ্গ 
রোড নামে পরিচিত ছিল। 

বসিরহাট টাউন স্কুলের কাছে বিখ্যাত 
শাহী মসজিদ বা শালিক মসজিদ। ১৪৬৭ 


উৎসব উপলক্ষে বসে তিন দিনের মেলা। 
পুণ্য ও গঙ্গপুজো হয়। নলগোড়া ও 
মন্দিরহাটায় দুটি প্রাচীন শিবমন্দিরে 
নিতাসেবা হয়। কালীবাড়িপাড়া, নৈহাটি, 
দ্তীপাট ও হাটখোলায় আছে কালীমন্দির 
'আর ট্যাটরা পঞ্চাননতলায় পঞ্চাননের থান। 
বসিরহাট মহকুমা শাসকের বাংলোর 
কাছে সংশ্রামপুরে প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে 
মানসিংহের যুদ্ধ হয়েছিল। গড়ের 
ধ্বংসাবশেষ সেই সংগ্ামেরই সাহ্য দেয়। 
সংপ্রাপুরে দক্ষিন কালিকা সুরত প্রতিষ্ঠা 
করেন মহারাল্া কৃষচন্্র। পরে অবশ্য এই 
মন্দির টাকির জমিদার সূ্কানত রায়টোধুরির 
দখলে আসে। এখানে দুর্গ ও কালীপুজো 
চা 

উকি রোডে পাশে ধান্যকডিয়ার 
শিবমন্দির, কালীমন্দির, মদনমোহন জীউ 


মন্দির ও রাসমঞ্চ আছে। ১৩০৫ বঙ্গাব্দে 
শ্যামাচরণ বন্লভ মদনমোহন মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা 
করেন। এই গ্রামে আষাঢ় মাসে রাস মঞ্চের 


মহিষপুকুরের কাছে প্রত্যেক বছর ১২ ফামুন 
পীর গোরাটাদের নামে একদিনের মেলা 
বসে। কীকড়া গ্রামে রায় উপাধিধারী 
জহ্দারদের স্থাপিত দুর্গামগুপ ও সাতটি 
শিবমন্দির আছে। বারাসাত-হাসনাবাদ রেল 
লাইনে হাড়োয়া রোড বা মালতীপুর স্টেশনে 
নেমে কীকড়া যাওয়া যায়। 

পনেরো দিনব্যাপী ঈদের মেলা বসে 
কৃপালপুরে। বাস রাস্তা থেকে আট কিমি 
হাঁটা পথ বা নৌকোয় যাওয়া যায়। এই প্রামে 
একটি মসজিদ ও কয়েকটি মন্দির আছে। 

কলকাতা-বসিরহাট বাস রুটে 
বেকিরহাটে নেমে প্রায় দুকিমি হাঁটাপথ 
পরনগর। এই রাম প্রাচীন বক্ষাকালীর পুজো 
হয় চৈত্র মাসের শেষ মঙ্গলবার । 


হবড়াগামী বাসে গোবিন্দপুর, ধোকড়া প্রামে 
যেতে হয়। এখানে চৈত্র মাসে বারুণী স্নানের 
একদিনের মেলা এবং আহাড় মাসে দুদিনের 
মেলা বসে। 
বালবন্লভী রাজ্যের রাজধানী বালান্দার 
খ্যাতি বৌদ্ধযুগ থেকে। এই বালান্দা ছিল 
বৌদ্ধশাস্ত প্রজ্ঞাপারমিতার চর্রকেন্র। এক 
সময় উৎকৃষ্ট মাদুর তৈরির সুখ্যাতি ছিল। 
বসিরহাট মহকুমার একটি প্রাচীন জনপদ 
হাড়োয়া। চভীমণ্ডপ, গোরাটাদ পীরের 
দরগাহ ও মসজিদ আছে এখানে। বারাসাত 
থেকে ট্রেনে হাড়োয়া রোড স্টেশনে নেমে 
কিংবা বেড়াটাপা থেকে বাসে এই গ্রামে 
যাওয়া যায়। হিন্দু-মুসলিম অধুিত এই 
প্রামে পীর গোরাটাদের উরস উপলক্ষে 
মেলা, দুর্গাপুজোর মেলা ও চড়ক জনপ্রিয়। 
স্থানীয় হরিপুর প্রামে ধনপোতায় রাজা 


শি্লদা .থেকে বাসে ঘুষিঘাটা 
কপোরেশন লৌছে লঞ্চে মালঞ্চ। মিনাথী 


পশ্চিমবঙ্গ 


৯ 


খানার অন্তর্গত এই গ্রামে ব্যাপক ফুলচাষ 
হত বলে নাম মালপ্ঃ। এখানে কালীমন্দির, 
তারকেস্বর শিবমন্দির, মনসার থান ও. 
বনবিবির দরগা আছে। 

কলকাতা থেকে ৩৪ কিমি দূরে 
বেড়াটাপা। একদা মার্টিন কোম্পানির রেল 
স্টেশন ছিল এখানে। এখানে আড়াই হাজার 
বছরের পুরনো জনপদের ধাংসাবশেষ 
আবিদৃত_ হয়েছিল। এখান থেকে 
হাড়োয়াগামী রাস্তায় বামদিকে খনা মিহিবের 
চিবি। প্রসঙ্গত, এই জায়গা এক সয় 
দেউলিয়ার রাজা চন্ত্রকেতুর রাজধানী ছিল। 
বেড়াটাপার  চন্্রকেতুগড়টি _ বিরাট 
এলাকাভুক্ত। পোড়া ইটের উচু পাচিল ঘেরা 
এই জায়গায় ছিল সেনানিবাস, হাতিশালা, 
সিংহদবার, রাজকর্মচারী নিবাস, দিঘি ইত্যাদি। 
চন্্রকেহুগড়ের ধ্বংসাবশেষ থেকে বৌদ্ধ 
সা্কৃতির অসংখ্য দিদর্শন যেমন বুদমূতি 
বোধিবৃক্ষ হত্তী, পন, স্বত্তিকচিহ, জাতক 
কাহিনীুক্ত ফলক, ধর্মচক্র, মুহা ও সিল 
পাওয়া গিয়েছে। প্রততুবিদদের সিঙান্ত 
চন্্রকেতুগড় শুঙ্গ শাসকদের অধীন ছিল। 
শুধু তাই নয়, বেডাটাপার দশ মাইল দূরে 
গোপালপুর গ্রামে মৌর্যযুগের, ভাঙড় গ্রামে 
বোহিসত্ত তরী ফুর্তি এবং ধারা গ্রামে পাল 
যুগের প্রত্ব নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। 
_ইছামতী বা যমুনা নদীর তীরে উত্তর ২৪. 
পরগনার পুবদিকে টাকি। পুবে যমুনা, 
পশ্চিমে বিদ্যাধরী ও সুন্দরবনের উত্তরে এর 
অবস্থন। ধান উৎপাদনে টাকির সু্র্ঘকালের 
সুখ্যাতি। এখানকার জমিদার কালীনাথ 
মুনির অর্থনুকল্যে নির্মিত হয় টাকি রোড। 
যমুনা ও কালিনদীর সঙ্গমহছলে অবস্থিত 
হিঙ্গলগঞ্জের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ইংরাজ 
রাজকর্মচারী টিলম্যান হেক্কেলের নাম। 
যশোহরের ভেলা হজ ও ম্যাজিস্ট্রেট হেক্ষেল 
প্রতিষ্ঠা করেন  হেচ্কেলগঞ্জ বাজার। 
পরবর্তীকালে যা হিঙ্গলগঞ্জ নামে পরিচিত 
হয়। এখানে ফান পূর্ণিহায় ১৪ দিন ধরে 
মেলা বসে রাধাগোবিন্দ ভীউ মন্দিরে। 


হি্লগঞ্জ থেকে বাস বা নৌকোয় 
যাওয়া যায় কনকপুর। এই প্রামে শতবর্ষ 
প্রচীন চারটি অনুষ্ঠান হল আশ্থিনে 
দর্গাপুজো, ফানুন ওঁ মাথে হরিপুজো, ফান্ধুনে 
কালীপুজো ও চৈত্রে চড়ক উৎসব। 


ধ্রংসাবশেষ থেকে 
বৌদ্ধ সংস্কাতির অসংখা 
নিদশনি যেমন বুদধমুর্তি, বোধিবৃক্ষ, 
ফলক, ধমত্র, মুছা ও সিল 
পাওয়া গিয়েছে। প্রততভুব্দিদের 
সিদ্ধান্ত চন্দ্রকেতুগড় শুঙ্গ 
শাসকদের অধীন ছিল। 


কনকাভা থেকে ৬৯ কিমি দূরে 
অঞ্চলের অন্যতম বাণিজ্যাকেন্্র। হাসনাবান 
খানার অধীন পরসিন্ত ভিনটি জারগা 
সিমুলয়, রামেম্থরপুর ও ইছছাপুর। শিয়ালদা 
থেকে ট্রেনে হাসনাবাদ হয়ে কিংবা বাসে 
পিমুলিয়া যাওয়া যায়॥ যাওয়া যায় 
জলপথেও। এখানে মহা ধুমধামের সঙ্গে 
শীতলাপুজো, দুর্গাপূজো, শ্যামাপুজো, 
বাসভীপুজো ও চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। 


মুখ্য উৎসব চড়ক। মাছ ব্যবসায়ীরা মাকাল 
ঠকুর ও দক্ষিণ রায়ের পুজো করেন। 
সীমার উপাসনাও হয়। চেকনামারিতে 
পালিত হয় টুসু উৎসব। এ গ্রামে শীতলা, 
কালী ও রাধা গোবিন্দর থান আছে। 


কলকাতা-নাজাত বাসরুটে নাজাত একটি 
আদিবাসীপ্রধান প্রা গ্রামের আকৃতি গরুর 
ল্যাজের মতো বলে ল্যাজহাট বা ন্যাছাট বা 
নাজাত নাম হয়েছে। এখানে কালী, শীতলা, 


কালী, হরি, শিব, শীতলাপুজো হয়। সবচেয়ে 
বড় উৎসব হয় শিবপুজোয়। দোল উৎসব 
উপলক্ষে সাহেবখালি ও গৌডেস্বর নদীর 
সঙ্গমে ভিন দিনের মেলা বসে। হাসনাবাদ 
থেকে লক্ষে যাওয়া যায় পার্থবতী শীতলিয়া 
প্রামে। এখানে দুর্গাপুজোয় চারদিনের মেলা 
বসে। চৈত্র মাসে রক্ষাকালী ও চড়কপুজো 
হয় সাড়ম্বরে। ক্যানিং থেকে ২২ কিমি 
কিমি 


(১) জিপ জেলার শম্পা 
(২ উত্তর ২৪-পরণনার ইতিবতত__কমল চৌধুরী 
(৩) পশ্চিমবঙ্গ অপ 


পশ্চিমবঙ্গ 


নারকেল পাতার আলপনা। বঙ্গোপসাগরের 
সুনীল জলধারা দিয়ে এই ভূখণুটির নদী বা 
জলপথতুলি পুষ্ট। নোনা জল, মিঠে মাটি, 
মাথার উপর উত্মুকত উদার আকাশ। নাম না 
জানা অসংখ্য খাঁড়ি ও নদী ছড়িয়ে আছে 
মাকডসার জালের মতন। জলাভৃষির 
(কোথাও ধরেছে ভাঙন, আবার কোথাও 
জেগে উঠেছে চরা। জলাকীর্ণ এই গহীন 
অরণ্যানীর বুক চিরে কোনো রাজপথ 


পশ্চিমবঙ্গ 


১০১ 


পর্যটক তো বটেই, গবেষকদের কাছেও এক 
পরম বিনতয়। ভীন্ের শরশহ্যার মতো মাথা 
উচিয়ে থাকা বৃক্ষমূল আর ঘন ভালগাতার 
এই অরণ্য বিশ্ববিখ্যাত দি রয়্যাল বেঙ্গল 
টাইগারের সবচেয়ে বড় আস্তানা। সংখ্যায় 


মুল বিষয়। ২৫৮৫ বগকিমি বা প্রকল্পের 
কিছুটা ঘন (০9) বাকি বাফার অঞ্চল। 
চামদায়, বাঘনাতে সবচাইতে বেশি বাঘ 
ঘুরে বেড়ায়। এই সুন্দরবনেই বাঘের 
উপযুক্ত প্রতিবেশী গভীর জলে লুকানো 
অসম্ভব ক্ষিপ্র বৃহ আআসচারিয়াল 
ক্রোকোডাইল বা কুমির। এর সঙ্গে জলে 
ভাসছে ছোটো প্রজাতির হাঙর, মন্ত শুশুক 
আর অসংখ্য কাকড়া। পাখিদের দলে আছে 
সারস, বক-পাবি, মাছ্ধরা ঈগল, সামুদ্রিক 
ঈগল, এসং সীগাল। সমুদ্রের বত কাছে 
এগিয়ে যাওয়া যাবে শোনা যাবে শঙ্চিলের 
সুতীক্ষ চিৎকার। মাছরাঙার কঠিন ঠোটে 
কুঁকড়ে যাওয়া রূপোলি শিকার ঝলসে 
উঠবে। হইমব্রেল, কালো পুচ্ছ, গডউইট, 
ছোট স্টিন্ট, ইন্টার্ন নট এবং কারলিউ 


শ্বেতচ্ষু পোচার্ড, লেমার হুইসলিং টিল__ 
এদের ডানায় সূযান্ত দেখতে পাবেন। 
সুন্দরবনের নদীতে সাগরে আর যে 
প্রানীটির দেখা মেলে তাদের জীবনধারা 
বড়েই অন্ুত। বহ দূরের আটলান্টিক 
মহাসাগর থেকে হাজার হাজার মাইল পথ 
পেরিয়ে অলিভ রিডলে দল বেঁধে আসে 
ডিম পাড়তে। আবার ভারতের অন্যান্য 
প্রদেশের নদী থেকেও বাটাণুর বাসকা দলে 
দলে আসে। এরাও ডিম পাড়তে আসে। 
এই ছুই প্রজাতির কচ্ছপ সুন্দরবনের নদীর 
পাড়ে ডিম পেড়ে নিজের নিজের অঞ্চলে 
ফিরে যায়। আশ্চর্যের বিষয়, এদের বাচ্চারা 
কিছুটা বড় হয়ে যে যার নিজের মায়ের 
দেশে চলে যায় ঠিক যে পথে তাদের মা 
কচ্ছপের দল এসেছিল সেই পথ দিয়েই। 


আবার চোখে পড়বে এঁকেবেকে যাওয়া নদী 
ও খালের পাশে ট্করো-টুকরো জলা। 

সুন্দরবনে হরিণ ও বাঁদরের মধ্যে এক 
আশ্চর্যজনক সহাবহান দেখা যায়। বাদরেরা 
গাছের ওপর থেকে কেওড়া ফল ফেলে 
দেয় হরিণদের খাবার জন্য, আর হরিণরা 
তা খায়। বাঘ দেখলেও বাঁদরের দল 
আগেভাগেই হরিণদের সতর্ক করে দেয়। 
(নৌকায় যেতে যেতে প্রায়ই চোখে পড়বে 
হরিণের পিঠে বসে থাকা বাঁদর। আর 
নদীর পাড়ে শীতের রোদ পোহায় লোনা 
জলের বিশাল বিশাল কুমির। হঠাৎ দুর 
থেকে দেখলে মনে হতে পারে গাছের মরা 
গুঁড়ি। মাছের লোভে হাওয়া ভেসে বেড়াতে 
দেখা যাবে পানপায়রা আর গাংচিলকে। 

সুন্দরবনে স্্রীদ্মের সৌন্দর্য ও উপভোগ 
করার মতো। সারা বনভূমি ফুলে ফুলে যায় 
ভরে। খলসা, গরান, কেওড়া ও গেওয়ার 
গাছের মাথা ফুলে ঢেকে রাখে। খলসা ফুল 
থেকে বড় বড় পাহাড়ি মৌমাছিরা তুলে 
নেয় মধু। মৌলেরা মুখোশ পরে নেমে পড়ে 
মধু আনতে। 

ষড় খততে সুন্দরবনের প্রকৃতির রূপও 
বারেবারে বদলায়। কোথাও চোখে গড়বে 
“অবারিত মাঠ গগন ললাট'। কোথাও বা 


আসে মেলায়। উত্তরপ্রদেশের পাগারাই এই. 
মন্দিরের কর্তা ও মোহাত্ত। 

কলকাতা থেকে সুন্দরবনে ঢোকার ৬টি 
পথ রয়েছে। পূর্বদিকের পথ হল ধামাখালি। 
পশ্চিমের পাঁচটি পথ হল সোনাবালি 
(বোসসী), রায়দীঘি, জামতলা, নামখানা ও 
ব্যানিং। ক্যানিং দিয়েই সবচেয়ে বেশি মানুষ 
ঢোকেন সুন্দরবনে। কলকাতা থেকে ক্যানিং 
ট্রনে মাত্র সোয়া একঘন্টার পথ। গড়িয়া ও 
ধর্মতলা থেকে সরকারি ও বেসরকারি বাস 
যাচ্ছে ক্যানিংয়ে। সেখান থেকে সুন্দরবনের 
নানা জায়গায় যাবার লক্ষণ সহজেই 
পাওয়া যায়। সুন্দরবনে ঢুকতে হলে 
একমাত্র নদীপথেই তা সম্ভব। 

আস্তে আস্তে রাপরসে ভরা রোমাঞ্চকর 
এই সুন্দরবনকে পর্যটকের কাছে আকর্ষণীয় 


এখন 
রাজ্য সরকার জমি ও অন্যান] সুযোগ- 
সুবিধা বাবদ ইকাইটি অংশগ্রহণ করবে। 
এর অর্থ 
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পশ্চিমবঙ্গ 


১০৩ 


বাওয়াণির মন্দির চর 


২৪ পরগনা জেলার উত্তর 
ছাড়া বাকি .তিনদিকের সীমানায় 
ব্দল। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে 

হুগলি, পুবে রারমন্গল। হুগলি পেরোলে 
হাওড়া, মেদিনীপুর, রায়মঙ্গলের পর 
বাংলাদেশ। উত্তর, উত্তর-পূ্বে কলকাতা ও. 
উত্তর ২৪ পরগনা। ১৯৮৬-র ১ মার্চ 
্রণাদনিক সুবিধার্থে অথ ২৪ পরগনা 
ভেঙে হল উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা। 
পৃথিবীর বৃহত্তর গাসেয় বন্বীপের দক্ষিণ- 
পশ্চিমের নিঙ্গাংশ নিয়ে এই জেলা যার 
ভ্বভাগ সমতল, পলিময়, উত্তর থেকে দক্ষিণ 
জমশ নিচু। ভূখণ্ডের শেষ বঙ্গোপসাগরে । 


ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় অসংখ্য নী, বড়ি 
গা সুন্দরবনের ১০২টি বিচ্ছির ছীপের 
পাশ কেটে বঙ্গোপসাগরে উপনীত। এর 
মধ্যে ৪৮টি দ্বীপে মানুষের কোনও বসতি 


বাস করে। 


কুদরবন। নিছক বন বা অরপাছুি নয়, 
একদিকে ভয়াল ভয়ংকর হিত্রতার হাতছানি, 


আহান। বিচিত্র উদ্ভিদ, প্রাণিজগৎ, সেই সঙ্গে 
নদী-খাড়ি-দ্রীপ নিয়ে এক আশ্চর্য অঞ্চল 
সুন্দরবন যেখানে মানুষের বেঁচে থাকার 
নিয়ত সংগ্রাম, বিশ্বাস, সংস্কার, মূল্যবোধ 
সারা পৃথিবীকে আকর্ষণ করে। সুন্দরবনে 
এক বিদেশি পর্যটকের মুখে শুনেছিলাম 
সুন্দরবন সম্পর্কে এ যাবৎকালের শ্রেষ্ঠ 
উক্তিটি__580৩790$ 15 এআ 
10160700071 0৩. জাতীয় ও. 
আন্তর্জাতিক স্তরে এত অনাবিল সৌন্দর্যের 
স্বীপময় অরণ্য বিরল। দ্বিতীয়ত জেলার 
শ্রতিহ্বের দিকটি যার শুরু অন্তত ২২ শো 
বছর আগে, গুঙ্গ যুগ থেকে। এই জেলার 


১০৪ 


এ ভি 


নেই। 

পর্যটন শুধু পরিভ্রমণ বা নিসর্গ দর্শন 
নয়, পর্যটন একটি অঞ্চল বা জেলা কিংবা 
দেশের জীবন পরিক্রমা, তার এ্রতিহোর 
খোজে। সেই খোজ থেকে নতুন কিছু দেখা, 
শেখা, জানা। পর্যটন মানে মানসিক 
একাত্তা__উতিহোর সঙ্গে মননের, ভু- 
বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে দৃষ্টির, অনুভবের। শহর 
কলকাতার লাগোয়া জেলা বলে দক্ষিণ ২৪ 
পরগনা কিছু বাড়তি সুবিধা পেয়েছে। 
প্রথমত যোগাযোগ ব্যবস্থা যা পর্যটনের মুল 
সূ দ্বিতীয়ত দূরত্ব। কলকাতা থেকে এই 
ছেলার ভূখণ্ডের শেষ সীমা কোনওসতেই 
দেড়শো কিলোমিটার পেরোবে না। সড়ক ও 
রেলপথ ছাড়া সুন্দরবন অঞ্চলে ঘুরতে 
গেলে অবশ্য ভূটভুটি বা লঞ্চ ছাড়া গতি 
নেই। পর্যটন কেন্দ্রওুলি সম্বন্ধে আলাদা 


বজবজ, ক্যান ভায়মন্ডহারবার, 
লক্্ীকা্তপুর ও কাকহীপ। কাকীপে যেতে 
সময় লাগবে আড়াই থেকে তিন ঘন্টা। 
কাকদ্ীপে পৌছে ভুটভুটি বা লঞ্চে সরাসরি 
সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চল ও ্বীপণ্ুলোতে 
যাওয়া যায়। ধর্মতলা থেকে সরকারি ও 


যার। লক্ীকনতপুর হয়ে কাকীপ -পর্যতত 
ট্েনও যাচ্ছে। কাকদ্ীপ থেকে নামখানা 
পর্যন্ত ট্রেললাইন পাতার কাজও চলছে। 
নামখানা থেকেই সুন্দরবনের বিভিন্ন দ্বীপে 
যাওয়ার সুবিধে। _ কাকছ্বীপ-নামখানা 
সুন্দরবনের অন্যতম দুটি প্রবেশপথ। তবে 
সুন্দরবনের সংরক্ষিত বনাঞ্চলে ঘুরতে গেলে 
বন দপ্তরের অনুমোদন লাগে। নামখানা 
থেকে সড়কপথে আরও যাওয়া যায় জেলার 
ভূখণ্ডের শেষ বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী ্বীপ 
বকখালি ও ফ্রেসারগঞ্জী। দুটিই এ জেলার 
ল্যান পর্যটন কেন ধর্মভলা থেকে 
সরাসরি সরকারি বাস ফ্রেসারগঞ্জ ছুঁয়ে 
বকখালি যাচ্ছে। সরাসরি বাস না পেলে 
1 


নামখানা পৌছে ফেরি টপকে ওপারে স্থানীয় 
বাস বা ট্রেকারে বকখালি যাওয়া যায়। 
কাকীপের কিছুটা আগে নতুন রাস্তার 
মোড়। এখান থেকে পশ্চিমে সাইকেল ভ্যান 
বা স্থানীয় বাসে চার কিলোমিটার দূরে 
হারউড পয়েন্টে গিয়ে মড়িগঙ্গা পেরিয়ে 
পুনরায় বাস বা ট্রেকারে গঙ্গাসাগর যাওয়া 
যায়। ধর্মতলা থেকে হারউড পয়েন্ট পর্যন্ত 
ভতল পরিবহণ নিগমের বাসও আছে। ভাড়া 
২৯৫০ টাকা। লক্ষ লক্ষ পৃণ্ার্থী এই 
হারউ পয়েন্ট দিয়েই প্রতি বছর গঙ্গাসাগর 


যাচ্ছে সরিষা রামকৃষ্ণ মিশনের পাশ দিয়ে 
ডান দিকে বেঁকে রায়চক ও নূরপুর। দুটিই 
আলাদা জায়গায়। বাসও আলাদা। নূরপুরের 
কিছুটা আগে একটি রাস্তা বা দিকে বেঁকে 
রায়চক গেছে। হগলি নদীর তীরে দুটিই 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্যময় মনোরম স্থান। 

ধর্মতলা থেকে ভারমন্ডহারবার রোড 
ধরে আমতলা ফেলে দন্তপুর থেকে ডানদিকে 
ফ্লতা রোড ধরে ফলতা। বেসরকারি ও 
ট্রাম কোম্পানির বাস সরাসরি ফলতা যাচ্ছে। 
হুগলি নদীর তীরে ফলতায় আছে প্রাচীন 
দুর্গের ধ্ংসাবশেষ। 

ধর্মতিলা থেকে বেসরকারি বাসে বজবজ 
ও বজবজ্ ফেলে অছিপুর। একদিনের 
বেড়ানোর জায়গা হিসাবে দুটিই গুরুত্বপূর্ণ 
কজবজ থেকে আবার যাওয়া যায় বাওয়ালি। 


ওপারেই পাথরপ্রতিঘা, মধ্যে বড়তলা নদী! 
এটিও সুন্দরবনের অন্যতম প্রবেশপথ। 


লক্ষ্মীকান্তপুর বা কাকদ্বীপগামী ট্রেনে 
মধুরাপুর স্টেশনে নেমে ট্রেকার, বাস কিংবা 
গড়িয়া থেকে সরকারি বা বেসরকারি বাসে 
বারুইপুর হয়ে রয়দিঘি। ভায়ম্তহারবার 
হয়েও রায়দিঘি যাওয়া যায়। এটিও 
সুন্দরবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশপথ। 
তাছাড়া এটি এই জেলার একটি বৃহ মৎস্য 
বিপণন কেন্ত্রও। কাকম্বীপের মতোই এখান 
থেকে প্রচুর সামুদ্রিক ট্রলার ও মাছ ধরা 
নৌকো বঙ্গোপসাগর সহ সুন্দরবনের আরও 
গভীরে নদী-খাড়ি অঞ্চলে যায়। 

এই জেলার পর্যটনে ষুধ্য ভূমিকা নদী, 
শাড়ি ও জঙ্গলের। ইতিহাস ও প্রত 
নিদর্শনের ভূমিকাণ্ড কম নয়। জেলার 
মানচিত্র লক্ষ করলে দেখা যাবে একদিকে 
কলকাতা পেরিয়ে হুগলি নদীর কোল থেঁষে 
যেমন তৈরি হয়েছে বজবজ, অছিপুর, 
ফলত, নূরপুর, রায়চক, ডায়মন্ডহারবারের 
যতো বেড়ানোর জায়গা, তেমনি অবশিষ্ট 
পর্যটন স্থলগুলো মূলত গড়ে উঠেছে 
বকখালি, ফ্রেসারগঞ্জ, সাগরের মতো 


পরিকাঠামোগত বিষয়গুলো কূপায়িত করার 
উদ্যোগ নিতে হবে। এতে কর্মসংস্থান যেমন 
বাড়বে, তেমনি সরকারের আয় বাড়ার সঙ্গে 
স্াতীয় ও আন্তর্জাতিক ত্তরে রাজ্যের 
ভাবূর্ভিও উজ্ছবল হবে। একা রাজ্য ও. 
কেন্্ীয় সরকারের পক্ষে সবকিছু করে ওঠা 
সম্ভব নয়। প্রয়োজ্জনে বেসরকারি বিনিয়োগ 
বা বেসরকারি সংস্থার সাহাযাও দরকার 
হবে। সম্প্রতি সাহারা ইন্ডিয়া সুন্দরবনকে 
৯১৫ কোটি টাকার একটি প্রকল্প রাজ্য 
সরকারের কাছে পেশ করেছে। উচ্চবিস্ত 
থেকে মধ্যবিত্ত সকলের জন্য পর্যটনের সমস্ত 


পশ্চিমবঙ্গ 
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রকম সুযোগ-সৃবিধা থাকবে এই প্রকলে। 
২৬ সেপ্টেম্বর, ২০০১ তারিখে মহাকরণে 
সাহারা ইন্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর সুরত 
রায় মুখ্য বুদ্ধদেব ভট্রাচার্ের কাছে এই 
প্রকল্প সাক্রান্ত রিপোর্ট জমা দেন। সেই সঙ্গে 


যোগাযোগ ব্যবস্থা। এই ফ্রোটেলের জন্য 
কলকাতায় তৈরি হবে বিশেষ জেটি। 
সাগরদ্বীপের পাশে এবং ফ্রেজারগ্জ গড়ে 
তোলা হবে আন্তর্জাতিক মানের বেলাভূষি। 
ধনচি দ্বীপে একটি টাইগার রেসকিউ সেন্টার 
তৈরি ছাড়াও সুন্দরবনের মানুষদের 
সং্কৃতিকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভুলে ধরার 
বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে। প্রকল্পটি অনুমোদিত 
হলে ২০০৫ সালের মধ্যে প্রকল্পের -কাজ 
শেষ হরে যাবে বলে সুরতবাবু আশা প্রকাশ 
করেছেন। মুখ্য্ত্রীও এই প্রকল্পের বিষয়ে 
ভার আগ্রহের কথা দ্ধানিয়েছেন। বৈঠকে 
উপস্থিত ছিলেন বনমন্ত্রী যোগেশ বর্মণ, 
সুন্দরবন উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলি 
সহ উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। এর আগে 
সুন্দরবন উন্নয়ন পর্যদও সুন্দরবন অঞ্চলকে 
একটি পর্যটন শিল্পের ক্ষেত্র হিসেবে গড়ে 
তোলার লক্ষ্যে এক গুচ্ছ প্রকল্পের কথা 
ঘোষণা করেছে। এর মধ্যে রয়েছে সুন্দরবন 
অঞ্চলে বিদ্যুৎ ও যাতায়াত ব্যবস্থার ওপর 


পড়ানোর ব্বসথা। এ বছর সুন্দরবন থেকে 
২৫ জন ছেলেমেয়েকে এই পাঠক্রমের জন্য 
বেছে নেওয়া হবে। মাথাপিছু খরচ পড়বে ৮ 
হাজার টাকা। তবে ছাত্র-ছাত্রীদের দিতে হবে 
৩ হাজার টাকা। সুন্দরবনে বিদৃতায়নের 
জন্যও এ পর্ন টি এলাকাকে চিহিত 
করা হয়েছে। সোডিয়াম ভেপার ল্যাম্প 
বসানো ছাড়াও এলাকা অনুযায়ী সৌর বিদুৎ 
পৌছানোর ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। এছাড়াও 


(২০০০-২০০১) ভাল অবস্থায় ছিল না তার 
ইঙ্গিত ২৫০০০ সাধারণ পর্যটক ও মাত্র 
সাড়ে চারশো বিদেশি ভ্রমণার্ীর উপস্থিতি। 
সরকারি আয় এক বছরে মাত্র ২৫৪,৯১৪ 
টাকা। রাজ্য পর্যটন দপ্তর সূত্রে, এই 
পরিসংখ্যান পাওয়া গেছে। বিদেশি পর্যটকরা 
যে সুন্দরবন সম্পর্কে খুব বেশি আশ প্রকাশ 
করছেন না তার একটি বড় কারণ সম্ভবত 
যোগাযোগ ব্যবসথা। ক্যানিং থেকে সরাসরি 
লক্ষে সুন্দরবন পরিভ্রমণ ছাড়া 'আলাদা করে 
গোসাবা, পাখিরালয়, সজনেখালি পৌছে 
সুদদরবন ঘোরার ক্ষেতে গুরুত্বপূর্ণ কলকাতা- 
ভাঙড়-সোনাখালি ৯০ কিমি রাস্তা গাড়িতে 
যেতে সময় লাগছে ন্ানতম সাড়ে তিন ঘন্টা, 
এর মধ্যে অন্তত ৩০ কিলোমিটার রাস্তার 
অবস্থা শোচনীয়। গাড়ি শুক গভিতে চলে। 
পাশাপাশি হোগল নদীর ওপর সোনাখালি- 
বাসভী গুরুত্বপূর্ণ গভারব্রিজ কয়েক বছর 
আগে শিলান্যাস হলেও আজও সম্পূর্ণ হল 
না। ব্রিজটা হলে গোসাবার মুখ পর্যন্ত সটান 
চলে যাওয়া যেত, সময়ও বীচত। অন্যদিকে 
ক্ানিংরে মাতলা মজে গিয়ে এমন অবস্থা যে 


ও অর্থকরী করে ভুলতে দরকার সুষ্ঠ 
পরিকল্পনা ও তার দ্রুত সফল রাপায়ণ। এই 
জেলার পর্যটনের আর্থিক বনিয়াদ অনেকটাই 
জোরদার হতে পারে শুধু সুন্দরবনকে আরও 
পর্টনমুখ্ী করে তোলার প্রয়াসের ওপর। 


সুন্দরবন 

পৃধিধীর সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও 
বৈিাপর্ণ বদাবন। গেয়ো, গরান, বাইন, 
হেতাল, গর্জন, সুন্দরী, পশুর, কেওড়া, 
খলসী, কাকা, যু, গোলপাতা, ধানী ও 
করনা ঘাস ইভাদি গাছ-গাছালিতে সমৃদ্ধ 
এক  অনিন্যসূ্দর হীপময় অঞ্চল। 
'আকাবাকা নদী, ছোট ছোট কী, আস উচু 
বাদাবন আর নোনা জলে জোয়ার-ভীটার 
নির্ভর খেলা_এই সবকিছু নিয়েই এক 
অসাধারণ চিক যার নাম সুন্দরবন। কিছু 
বড় নদী এবং সেগুলোকে কেস্্র করে 
অসংখ্য ছোট নল, খড়ি ও দ্বীপ নিয়ে এক 
আকর্ষণ নলশূখল সুন্দরবনে 
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সুন্দরবন ব্যাস্ত সংরক্ষণ এলাকা 
জাতীয় উদ্যান 


সুন্দরবন জাতীয় উদ্যান 
১৩৩০.১০ বর্গ কিলোমিটার 


বাফার অঞ্চল (এত 200৩) 
৮৯২৬০ বগকিলোমিটার 
সুন্দরবন ব্যাঘর সংরক্ষণ এলাকা (মোট) 
২৮৫১০ বর্গ কিলোমিটার 
কে) সজনেখালি বন্যপ্রাণী 


আয়তন-৩৬২.৪০ বর্গ কিলোমিটার। বাঘ, 
হরিণ, বাঁদর, বুনোনয়োর, 

গোসাপ, উদ্বিড়াল, সাপ নিয়েই এই 
অভয়ারগ্য। এছাড়াও আছে বিজি 


থেকে সাইকেল ভ্যানে পাখিরালয় 
টাইগার মোড়। আর ফেরি টপকে 


মোহনায় লোবিয়ান ছ্বীপ। চিতল হরিণ, 
বন্য বরাহ, বাঁদর, বন বিড়াল এবং 
গাছের মধ্যে বাইন, কেওড়া, গরান। 
শীতের পরিযায়ী পাখিরা হ্ীপদিতে 


যোগাযোগ বিভাগীয় বন আধিকারিক, ২৪ 
পরগনা দক্ষিণ), ৩৫ গোপালনগর 
রোড. কলকাতা-২৭ অথবা বন 
বিভাগ, মহাকরণ। 


স্টেশনে নেমে অটো রিকশ বা 


সুবিধা সম্থলিত একটি পর্যটন আবাস 
তৈরি করেছেন। 

কৈখালি জয়নগর-মজ্িলপুর স্টেশনে 
নেমে বাস বী ট্রেকারে জামতলা। 
এরপর মোটর বোট বা ভুটভুটিতে 
কৈথালি। রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম 
ছাড়াও এই সুন্দর হ্বীপ চড়ুইভাতির 
আদর্শ জায়গা। 

ডাবু মালা নদীর ধারে ক্যানিং থানার এই 
্রমটি বর্তমানে সুপরিচিত চড়ুইভাতি 
জায়গা হলেও একটি উল্লেখযোগ্য 
পররহল হিসেবে পরিচিত। মল 
্র্হথলটি এখন মাতলার গর্ভে। উনিশ 
শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পোর্ট ক্যানিং 
কোম্পানির একটি কাছারিবাড়ি এখানে 
ছিল, বর্তমানে নিশ্চিহৃ। জায়গাটির 
উসর্গিক দৃশ্য আকর্ষণীয়। গড়িয়া 
বারুইপুর-ক্যানিং. বাস রাস্তায় 
ক্যানিংয়ের আগে ডাবুর মোড়। এখান 
থেকে সাইকেল-ভ্যানে প্রামটিতে যাওয়া 
যায়॥ তবে সার্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থা 
ভাল নয়। 

ৰকখালি কলকাতা থেকে ১৩২ 
(কিলোমিটার, ধর্মতলা থেকে সরাসরি 
সরকারি বাস কিংবা বাসে নামখানা 
পর্যন্ত গিয়ে ফেরি টপকে আবার 
কার বা স্থানীয় বাসে যাওয়া যায়। 
বঙ্গোপসাগরের কুলে একথণ ্বীপ। 
রাজোর দ্বিতীয় জনপ্রিয় সৈকতাবাস। 
লাল কীকড়া আর অসম্ভব নিষ্জনিতা। 
শুর হোটেল, কুটীর আছে, আছে 
রাজ্য শ্রম দপ্তর ও পর্যটন দপ্তরের 
অতিথি আবাস। বর্তমানে ঘরের সংখ্যা 
বাড়ানোর. সঙ্গে অন্যান্য 
পরিকাঠাযোগত উন্নতির ব্যবস্থা 
নেওয়া হচ্ছে। বকখালির কাছেই 
ফরেসারগ্জ। 

ফ্রেসারগঞ্জ রি 
আগে বঙ্গোপসাগরের 
একটি স্বীপ, বিণ নানান 
সীমাহীন সমুদ্র ও জলের ওপর 
অন্যান সূর্যের সঙ্গে মেঘের রঙের 
খেলা এখানে। সুন্দরবনের গভীর 
জঙ্গলে আবৃত পট প্রথম হাসিল হয় 
বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার 
আগ ফ্রেসারের (১৯০৩-১৯০৮) 


আমলে। তার নামেই হীপ। ফরসারগঞ্জ 
থেকে ভুটভুটিতে মনুষ্য বসবাসহীন 
ুদীপে বেড়াতে যাওয়ার ব্যবস্থা 
আছে। জন্ধ-দ্ীপের একদিকে গভীর 
জঙ্গল, অন্যদিকে জেলেদের ব্যন্ততা। 
মাছ গুকোনোর গন্ধ অন্সভিতে ফেলতে 
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(বিভাগের অতিথি 
কা যেতে 


নুনগোলা অঞ্চলে নিজ পাশে ২০০ 
বছরের পুরনো কয়েকটি ইউরোলীয় 
সমাফি বাড়তি আকরষণ। ১৭৯৫-এর 
একটি স্মৃতিফলকে এই কথাগুলি লেখা 
আছেন 10 1001700/ 01 
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গোসাবার বেকন 


শ্যামপুর মোড় হয়ে পাইকপাড়া গ্রামে 
ঘুরে আসা যায়। পোড়ামাটির ভানকর্য ও 


দিকে দ্বুরে রায়চক, 
ভায়মভহারবারের দিকে এগিয়েছে। 
বুটিশ আমলে একটি টেলিগ্রাফ অফিস 
এখানে ছিল, বর্তমানে নিশ্চ 
টেলিগ্রাফ অফিসের কর্ঘচারী জনৈক 
সাহেব ও গাব স্ত্রীর আগাছা৷ পরিবৃত 
নাভিউচ্চ দুটি সমৃতিফনক মনকে 
ভারকা্ত করবে। তারা দুজনেই জলে 
ভবে মারা গিয়েছিলেন। ফেরার পথে 


॥ হুগলি নদীর পাড়ে গাছ- 
গাছলিতে ঘেরা একটি মনোরম স্থান 
যা আদর্শ জায়গা। জেটিতে 


এসেছিলেন ১৯৩২-এর ৩০ ডিসেম্বর 


হাউসেও থাকা যেতে পারে। গোসাবার 


এখান থেকেও বোট ভাড়া করে 
সুন্দরবনে ঘোরা যায়। অনুমোদন নিতে 
হবে ওপারে সজনেখালি ব্যান 


ধরে প্রায় আড়াই ঘন্টায় ফলতা 
যাচ্ছে তারাতলা থেকেও লাক্সারি বাস 
ফলতা যায়। প্রামে ডাচদের একটি 
প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আছে। 
১৭৫৬-র ১৯ জুন কলকাতায় নবাব 


সরকারের ইভা্াল গ্রোথ সেন্টার। 
পরায় ২৮০ একর জমি নিয়ে গড়ে 
উঠেছে ফলতা মুক্ত বাণিদ্থা অঞ্চল। 
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অয়নগরের মিরর পরিবার মজা আদি 
গঙ্গা এখন খড খণ্ড পারিবারিক দিথি। 
ছবাদশ মন্দিরের অবস্থান তাই মিত্র 
গঙ্গার পাশে প্রথম মন্দির ১৭৫৫-য। 
এরপর বিভি সময়ে মন্দিগুলি তৈরি 
হয়েছে। পোড়ামাটির কাজ ছাড়াও 
ইউরোপীয় স্থাপতত অলংকরণের 
প্রভাব রয়েছে একটি দোলমখে। ছাদশ 
মন্দির ছাড়াও ভাল লাগবে রাধাবপ্রত 
তলায় রাধাব্রতের দর প্রবাদ 
১৬০০ পি্টান নাগাদ বাংলার বার 


রবিবার খোলা)। ট্রেন লাইন পেরিয়ে 
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মাজারটি যা এক পুগালীঠ হিসেবে 


এখানে রার্ধিক হাজোত উৎসব পালিত 


যাচ্ছে সাবেকিসৃহধর শিপীদের হাতের 
কাছ্। এই জেলায় ১৭৫ বছর আগের 
একমাত্র দেওয়ালচিত্রের নিদর্শন 


নৌকা করে পাথর আর জয়পুর থেকে 
47৩5০০৮৩৪০৫" আনিয়ে নন্দকুষার 
বু এই মনিরাটি তৈরি করান। 
অবহেলায় অধিকাংশ চির বিবর্ণ ও 


বসতবাড়ি, ভন্জদের ঠাকুরদালানে 
১৮৭৭তে প্রতিষ্ঠিত অষ্ট ধাতুর বিরল 


তৈরি রায়গড় দুর্গের কথা অনেক 
গবেষক বলে থাকেন। বেহালার 
সুপরিচিত সাবর্ণ রায়টৌধুরি 
পরিবারের আদি পুরুষ কেশবরাম 
বায়টৌধুরি ১৭১৬ ছিষ্টা্স নাগাদ 
িরাটি থেকে বড়িশায় এসে স্থায়ীভাবে 
বসবাস করতে থাকেন। এদেরই 
সন্তোষ রায়টৌধুরীর আমলে বডিশায় 


শুত্রীত 
ু শর 
1. 
1) 


1 
ৃঁ 
ৃঁ 


? নীরব নিরালায়, নীরের 
আলয়ে। সীমাহীন নৈঃশক্জা 
আর. - লীলিম নিসরগের 


বসতবাড়ি। তাহলে চলুন বেকলা। যার 
(পোশাকি নাম অধিবানণর। 


দক্ষিণের আরেক আকর্ষণীয় এই পর্যটন 
স্থান তথা পিকনিক স্পটের বয়স প্রায় 
পচিশ। এর ক্রিক পকথা পাঁচকান হয়েছে 
মুখে সুখে। আর তাতেই চারদিক থেকে 
পর্যটক আর পিকনিক-পিয়া্সীরা বিশেষত 
শীতের মরশুমে গাড়ি হাঁকিয়ে হাজির হন 
কেন্লা-অস্থিকানগরে। 


সমু সনিহিত দক্ষিণ ২৪ পরগনা 
জেলায় জালের মতো ছড়িয়ে আছে অসংখ্য 


নলী। তেমনই এক মিষ্টি নী পিয়ালি। 
মালাকে মাতিয়ে তার অভিমুখ সুন্দরবন- 
বঙ্গোপসাগরে। জোয়ার-ভীঁটার খেলা চলে 
ছটা অন্তর অন্তর! জলসেচ, নাবাতা বন্যা 
নিয় ইভাদি নানা উদ্দেশ্যে পিযালির রাশ 
টেনে ধরা হল। কুলতলি থানার 
অস্থিকানগর-ডোষ্াজোড়ায় বীধ উঠল 
পিয়ালির বুকে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ 
দরের তন্াবধানে ৭৫ থেকে ৭৭- দুবছর 
৫২. জন ঠিকাদারের ১৬০০ নদের 
মেহনতে তৈরি হল শিয়ালি বাধ। পিয়াল 
হল ছিতিত। তার গতিপথ ঘুরিয়ে দেওয়া 
হল খা কেটে।চাষবাসের পথ সুগম করতে 
এভাবেই নোনা জল বেক কে দেওয়ার 
ব্যবস্থা হল। এননয ৬০৩ « ৬০০ ফুট দরঘা- 


হবি: সমরজিৎ প্াযানিক 
রথের ধানক্ষেত ২১ ফুট গভীর খোড়খুড়ি 
হয়েছে। স্থানীয় গ্রামবাসীরা এইসব 
কওকারখানা দেখে সবসময় ভাবেন এখানে 
বোধহয় সৈনারা থাকবেন। ভাই তৈরি হচ্ছে 
“কেল্লা বা দুর্গ। সেই থেকে লোকমুখে এর 
নাম হযে গেল কেলল। 


নিখর নীরবতা, টলটলে জলরাশি আর 
মাথার ওপর অপার সবৃক্-শামযানা। এসব 
ছাড়িয়ে দিগগুহোয়া সুশীল আকাশ। 
জীবনীশকতিতে উত্জীবিভ করার অকৃত্রিম 
আয়োজন অ্থিকানগরে। আঠারো একর 
জুড়ে সবুজের একার রাজকীয় রাজন অথচ 
শুরুতে অস্থকানগরে ছিল খাঁ- হাহারব। 
"নই হে সেথায় ছায়ার? মশলা মেশানোর 


পশ্চিমবঙ্গ 


পি 


পর্যটন দপ্ুরের হাতে তুলে দেবার কথা সেচ 


পিকনিকের অবসরে নৌবিহার। পাড়ে 
হাজির সার সার নৌকা। স্থানীয় মানুষের 
রশি আয়ের আর এক পথ। ঘণ্টা হিসাবে 
কিছু টাকার বিনিময়ে জলের ওপর ঝুঁকে 
পড়া বুনো গাছের কাক সরিয়ে ভেসে 
বেড়ানোর স্কাকে দ্রুত উপলব্ধি করতে 
পারবেন জোয়ার-ভাট। দুকুল ছোঁয়া জল 
নিমেহে সরে গিয়ে ওমরে ওঠে রিভতা। 


এখানে রয়েছে রাজ্য সরকারের তিন 
দপ্তরের কার্যালয়। সেচ দপ্তরের দোতলা 
অফিস ছাড়িয়ে কাটা খালের ডানদিকে বন 
দপ্তরের বাড়ি। পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন উত্নয়ন 
নিগমের তত্বাবধানে তৈরি হয়েছে পিয়ালি 
ট্রারিস্ট লঙ্গ। ৯১-এর ডিসেম্বরে এর কাছ 
শুরু হয়। শেষ হয়েছে ৯৩-এ। একতলা- 
দোতলা মিলিয়ে দুটি করে চারটি ছি-শহযার 
ঘর। এরকম চারটি ব্রক মিলিয়ে মোট 
ষোলটি ঘর আছে লঙে। এই লজে এখনও 
বিদ্যুৎ পৌছয়নি। 'হোটেল আরণ্যক' নামে 
একটি বেসরকারি সাস্থা এটির লিজের জন্য 
নির্বাচিত হলেও আপাতত বাণিজ্যিকভাবে 
চালু করা হয়ে ওঠেনি। সেচ দপ্তরের 
কার্যালয় নতুন ভবনে স্থানান্তরিত হবার পর 
এরা পুরো এলাকা হাতে গেলে দরকার 
মতো সাজিয়ে নিতে চান। সম্প্রতি এ বিষয়ে 
আলাপ-আলোচনা হয়েছে। 


কেল্লা ঝা অধিকানগর যাবার রাস্তা 
হিনটি। সড়কপথে সরাসরি। নতুবা রেল- 
সথল-জন। প্রথছে সোজা রাস্তার কথা। 
শিযালদা দক্ষিণ শাখায় লাবকনতপূর (বো 
ককসথীপ) লাইনে ট্রেনে দক্ষিণ বারাশত। এক 
ঘটার একটু বেশি সময়। শিয়ালদা থেকে 
সকালে ডাউন ট্রেনের সময় এইরকম 
৩৫৫, -৩০,৫-০৫, ৫-৫৫, ৬৫৯, 
৮১৯ ৯০৮ ইত্যদি। ভাড়া ১১ টাকা। 


আয়নগরের মোয়া, নলেন গুড়ের পাটলি, 
সন্দেশ সং্রহ করে নিন এদের আদি 
উৎসতৃমি থেকে। দক্ষিণ বারাশতের পথে 
ফিরলে ময়দা কালীবাড়ি, গৌড়ের হাটের 
গৌড় (পুরু ঘাসের আতন্তরণ-মোড়া বড় 
মনধাদিঘি) দেখে নেবেন। ফেরার কনা 


গোচারণ থেকে__-৩-২৭, ৪-৫১, ৫-৪৫, 
৬২৭, ৭-২৭ ইত্যাদি। 

নাগরিক যাস্ত্িকতা কিবা কলকাতার 
কলরব থেকে কয়েক ঘণ্টা সব, বল আর 
নিখাদ প্রাহীণ আবহের সমাবেশে সময় বেশ 
কেটে যাবে। এই বিশেষ রেশ শেষ হবার 
নয়। আনে মনে আবার আপনাআপনি 
আপনি কেনায় পৌছে যাবেন। 


পশ্চিমবঙ্গ 
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প্রণবেশ সান্যাল 


পরিবেশ ও পর্যটন 


88177771077 
77 701571771 
₹8161 চা 18177177111 
17117 15157011871 
10101 17771171771 
176৮ £66 66576 ৪ 
11171 11111 
1111 চা 
1 রা টু রঃ 7: ৯ 17711171 
য় চা ৮ লি 
1.01510: 1101-7া1 
1 11 হাাাচনন। 17777 
17166 11017 ৰা রা সত ?577617৮ 
1 [তি টিত 86516871 এশা 


১১৬ 


তিস্তার ধারে প্রকৃতির মাঝে শিবির 


17 84405 0125 ভা 8400 রগ ৪0148101064 গার গোর 
০৮ 0ম গো 

গাহী ২০০২ সালের সূচনায় এই বিকাশের ধারা € কি হওয়া উচিত--কিঞিৎ ভান, গুহাচিত, বৌদ্ঠ, লোকশিল্প ও 

কথাটি ক্ষ লাগমই উদ্ধৃতি বিশদ অর্থে, তার উদ্েশা-লকষ্য£ ধর্মীয় আচার এবং আরও কত কি- দীর্ঘদিন 

হিসেবে নয়-এর প্রায়োগিক 7001581এর সঙ্গে কি সম্পর্ক ধরে দেশি ও বিদেশি জরমণাীদের বিশ 
তৎপর্থের দিকটি ভাববার সময় হয়েছে।  0০5%10ম-এর ? এই বিষয়গুলি উদ্রেক করে আসছে। অতএব, পর্যটনের 
পরিবেশবাদী স্থাসংগঠন, সবুজ সংঘ বুঝতে, হব সংশ-বিত্কগুলির ওপরে বিশ্ববাজারে ভারত একটি পরিচিত এবং 
এবং পরিবেশবিজানীরা তো ভাবছেনই। আলোকপাত করতে, একটা নিশা খুঁজে জনপ্রিয় 81841 এই /এটিকে চকতকে 
সবচেয়ে সরি বোধহয় হতে হবে পর্যটনের পেতে, সর্বোপরি পর্যটনের নেতিবাচক করে, ঘফে-মেজে, নতুন মোড়কে ঢেকে 
সঙ্গ সং্িষ্ট সকলকে পট শুধু পৃথিবীর প্রতিকরযাগুলি নিয়ে বিশববাদী জনমত আরও আকর্ষনীয় করে তোলার চেষ্টা চলছে 
বৃহতম এবং সর্বাধিক ফতগতিতে বিকাশমান তৈরির লক্ষে জআগানী ২০০২. সালটিকে নানাভাবে, নানা উপাযে-_কিছুটা সরকারি 
শিলগুলির মধো অন্যতমই নয় সেইসঙ্গে (45900. তরকে ঘোষণা করা হয়েছে স্তরে, বেশিরভাগটাই বেসরকারি পরযয়ে। 
ওম 794১078 1505া২1-  'আরজাতিক ইকোারিজম বর্ষ হিসেবে কিন্তু এইখানে থেকে যাচ্ছে কিছু মোলিক 
বট। কিন্তু অনিযতিত ও নির্বিবেক পর্যটন বলা বাহলা আসমুহহিমাচল বিত্ত ভুল, অনালোচিত থাকছে কিছু শ্রাসগিক 
যে কলর ক্ষতিসাধন করতে পারে তার ভারত ভূখণ্ডে মহান এবং অবিশ্বাস জীব সত্য ও তথ্য বিশদ যাবার আগে আমরা 
ছুরি ভূরি ন্িরও পাওয়া যাচ্ছে ইনানীং। ও প্রকৃতিবিচা, অতংলিহ হিমালয় যাঁর কেকটি জিজ্ঞাসার (যেগুলিকে আমরা 
কেমন হওয়া উচিত পযটনের চেহারা, শিরোপা কাকনজ্া, সুসাচীন মন্দির লি৭5০70 758৩৫ 09550915 হিসেবেও 


পশ্চিমবঙ্গ ১১৭ 


গণ্য করতে পারি) 'আবাব খুঁজে নিতে চেষ্টা 
করি। 


কে) ইকোট্যুরিজম্‌ কী? 
ইকোট্রারিজমের 0187409/1 হিসেবে 
পরিচিত 10. /028804৩ ৬০৬ 


01100 এর কথায় ইকোট্যািজম্‌ হল 
াকি। ঢা (0 আখ আত 
০. আলসার 06 আজ। 01 
আর [গত ৩106 চাল 
7 আত 00119 আও 0৩ ও 
01016 ০০০)9জ। জামাত ০০০06 
আগা 90000 |. আত 
06900901800 06. আম 
[এজ উনি 101 
জা 

আজ থেকে পলা ২০০ বছর আগে 
951801604-এর চিন্তা আজও আমাদের 
কেন স্পর্শ করতে পারল না, তা এক 
বিশ যদিও বিগত দুটি শতাকীতে সং 
সকলকে মাঝে মাঝেই বিপলন হতে হয়েছে 
গতানুগতিক ও অতি-পর্যটনের কারণে। তবু 
আমরা হাঁটছি উলটো পথে--00118 ৯5০ 
1০ সিএ! যে ভবিযাত, হয়তো আসলে 
আরেকটি বড় বিপর্য় ! অতি পর্যটনের 
ভয়াবহ পরিণতির প্রেক্ষাপটে বিশ্ব পর্যটন 
সস (০1৫ গাগা, 08193009) 
বিভিন্ন শীর্ষ সম্মেলনে বারবার 
এসেছে 9৪055 পচ৬াগা বা দুল 
ও দীঘায়ী পর্যটন বাবসথাপনার বিষয়টি। 


আমরা নিতে পারছি না। এতটুকু জায়গা ! 
বড়া শুধু পর্যটকদের নিয়েই নয়। আরও 


একটি দেশজ উদাহরণ দেওয়া যেতে 
পারে! 


১৯৯৮ সালের ২৩ আগস্ট। 


আজ তা এক অনহনীয় বিভ্বনা। এই চাপ 


জন্য। এই জায়গা সমবদ্ধে তাদের দুপা নেই, 
কিন্তু ভালবাসাও নেই। যা রোজগার হয়, 


কিন্ত কেন এমন হল ? উৎপাদনের, 
রোজগারের, সমৃদ্ধির এই সহরধারা 
অর্লমুক্ত হবার পরেও কেন এই ববীতরাগ 1 


শেষ পর্যন্ত সেবাদাস হয়ে ওঠে । সে 
খন্দেরকে ঢটাতে পারে না, কারণ 
(রোজগারের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে 
গেলে তাকে 'বাজারের সেরা হতে হবে । 
পাছে অন্য কেউ টপকে যায়। কিন্তু নিজের 


বাথ্যা করেছেন 87/055 974 79801 । 


ভাই বিগত এক দশকে $4/0891 
পা এর কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে 
আলোচনায় আসছে বারবার ইকো টযারিজম্‌ 
আসলে $898178৮6 শাঞাগা। এরই 
আরও সংহত, সম্পূর্ণ ও ফলিত উপপাদা_ 
যার মল রশি গাঁডি়ে আছে এই জাধারের 
ওপর স্থানীয় বে পরনের উদ্যোগিক 
বিকাশ যার মালিকানা ও পরিচালনার ভার 
খাকবে স্থানীয় মানবসম্পদের ওপর, যেখানে 
কেউ হবে না গৃহ বা জমিহরা প্রাকৃতিক 
লৈসর্ণিক ও সাক্কতিক আকর্মণগুলিকে 
মানব রাখা হবে অবিকৃত ও যৌলিক 
চেহারায় অর্থাৎ কৃতি লা্েনিং (যেমন 
ছবির মতো পরিপাটি দেখতে হয় গলফ 
কোর্স বা রিসই)। বনপ্রাণীর বিচরণক্ষেত্ 


১১৮ 


পশ্চিমবঙ্গ 


নির্দিষ্ট সীমানায় বেঁধে রাখা শ্রেফ দর্শকদের 
কথা ভেবে, আদিবাসী-উপজাতিদের নিয়ে 
০আএএঞ। 9১০৯ সাক্লিষ্টস্থানটির চিরাচরিত 
ঢোলএআএ) স্বাভাবিক (34৩০) 
পটভূমি (5৩0078)-তে খাপ খায় না এমন 


৩। পরিষেবা-সক্রান্ত সুবিধা 
(গগলো নেহাতই সি 
পর্যটন উৎপাদনটির বিশেষ "অন্তত" 
ও *বিরল' উপাদানটিকে চেনানোর 
জনা প্রয়োজন। দেখা উচিত 
'সুবিধাগুলিই' যেন পর্যটন কেন্্রটির 
স্বাভাবিক আকর্ষণের চেয়ে 'বেশি 
আকরষণীয়' না হয়ে ওঠে। 


৪। পরিবেশ ও প্রতিবেশই ইকোট্যারিজমের 


(তৎকালীন স্প্যানিশ আমেরিকা) দিকে 
যেতে যেতে বিশ্মিত [7৬7১6 মন্তব্য 
করেন "আমি জানতে চাই প্রকৃতির বিভির 
শক্তি ও উপাদানগুলি কিভাবে একে 
অপরের ওপর কাজ করে। জানতে চাই 
প্রকৃতির ভারসাঘোর রহস্য / তিনি বিশ্বাস 
প্রণী ও অনুযাজগৎ এদের ভেতরে 
ফ্ুধারার মতো নিয়ত প্রবহমান এক গভীর 


শত থেকে আাজনভা- গানে তকে থেকে এ়তির অপর দশা দেখার জনবহয ুহো 


খে) ভারতে ইকোট্যুরিজম্‌ নিয়ে কী 
হচ্ছে? 


এককথায় এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া 
খুবই শ্। পৃথিবীর অন্যতম শ্েষ্ট জীব- 
শ্রাকৃতিক-সাসৃতিক বৈচিহ্ো ঈষদী় রকম 
সমৃদ্ধ এই দেশটি পৃথিবীর বৃহতম গণতত 
হলেও, এ ভারি আজব দেশ। এখানে 
'উদ্নতি' ও 'উ্নয়ন'-এর পথ ও প্থা এখনও 
নির্ধারণ করে আমলাতাই্িক অচলায়তন । 
প্রথমত ল্রেফ শিল্প (08051)-র 
্যদা পেতেই পর্যটনকে মাথা ঠুকতে হয়েছে 
এরনওর দোরে। তসুপরি রয়েছে পর্যটন 
বাবসার সাংবাংসরিক লেনদেন ও পর্যটন 


(088000) পর্যটন বাসার লি ও 
লেনদেনের সিংহভাগ নিয় করে দিযি ও 
মুদ্াই ভিত্তিক সিভিকেট। পর্যটন ব্যাসা 
থেকে সৃষ্ট আয়ের 007701000৮৮ 
নিয্ণ করে এই বৃহং সিভিকেট বা বণিক 
সভাগুলি, তৈরি হয় উন ও আয়ের অসন 
ও একপেশে কষ্নব্য্থা। 'লেঁতে 
দর্শন উৎসবের' উদ্ধকিত কলরোলে 
চাপা পড়ে যায় উত্তরপূর্বের সপ্দুহিতা ও 
তাদের একমাত্র সহোদর সিকিমের রাতের 
'আহান। বিষ প্রদীপ ছেলে সে এক অনন্ত 
রক্ষা তাদের, অতিথিকে বরণ করবে 
বলে! অতি সীমারিত বাজার, ডুতোধিক 


হাদি লেখক 
লীমাযিত মরসুষ। অতএব শুরু হয় এক 
করো খাবার নিয়ে কয়েক হাজারের এক 
অনিঃশেষ, পরিণতিীন, মরণপণ যুদ্ধ ! 
পরিষেবার মান ও দা নেমে আসে এক 
িপজ্জনক বিন্দুতে তবু হা, আশার কথা 


সনি্ি্টভাবে এখনও পর্স্ত তেমন 
তাৎপর্যূর্ণ কিছু নয় । বিক্ষিপ্ত ও স্মেযাদি 
দু-একটি উদ্যোগ ছাড়া। মূল কারণ বিকল্প 


কক্ষে চা-কাজুবাদামের পরিবহ ছেড়ে 


আপাত কষ্টকর ওটিকয়েক ক্ষেত্র সমীক্ষার 
উদ্োগ, পেশাদার মানেই অমানুষ নয়-_এই 
সতাটিকে বুঝে একটু পেশাদার হবার চেষ্টা। 


ভ নিমাইসাধন বসুর ভাষে যা আজ এক 
"গ্ননীড়'), ভারতের জীবনরেখা 'গঙ্গানদী', 
বালার  বাউল-পটচি-রেশম-গালা- 
োড়ামাটি-যা্রগান দুর্গা পুজো-ভাসান- 
আলকাপ-গ্ভীরা-ভাওয়াইয়া-টুসু-ভাদু- 
বনী ইতাদি কত কি! ঘরের কাছে 
বন্দ্রাগনের দেশ ভুটান, পদ্মা-মেঘনার 
বাংলাদেশ, বাংলার ষ্ঠ কথাশিল্পী 
শরৎচচ্ছের 'বরমামূলুক', তুযারসিংহের 
পদতলে বিচিত্র দেশ 'নেপাল'। কবে 
আমাদের চোখ খুলবে ? ইকোট্যিজমের 
এই সাজানো প্রসূতিঘরে পড়বে মার্কতের 
প্রথম রেখা ? প্রতিবেশী এই দেশগুলিকে 
নিয়ে যদি তৈরি হতে পারে 5//1২0, তবে 
কেন নয় সমগোতীয় একটি জোট- 
ইকো নিয়ে, বিশেষত সমস্যার চরিত্র 
যখন সকলেরই প্রায় এক? এবং তা 
মা 8০০8 10001৮-এর বিভায় 
সমুজ্বল পশ্চিমবাংলার নেতৃত্বে ও 
উদ্যোগে ? পর্যটনসস্থা ও ব্বস্থাপকদের 
কাজ হোক সেবুবন্ধনের প্রথম তিতির 
পনের 


* কেবল সরকারি সংস্থা ও 47308 
4৬০০ গুলিরঅর্থাুকুল্যে পরিচালিত 
কর্মসূচির মধ্য দিযে ভারতের মতো 
একটি  কছবিচিত ও ব্য 
(উপমহাদেশের যহান ভীব ও সাক্কেতিক 
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শিক্ষিত ও অশিক্ষিত নির্বিশেষে একটি 


০০০০২" ছেড়ে %.০90080'-এর 


আদিবাসীরা ! নিরুপায় 


শিশু-অনাহার-সাক্ষরতা-ভাষা” 

বর্ষগুলি নিয়ে যতটা আগ্রহী বা অবহিত 
ছিলেন, ততটা 1% নিয়ে নয়! অনেকের 
কাছেই, এটাও অজানা যে ২০০২ সাল 
াভিং/10/ 2ম 0৮. 
০0াবা/13৩-৩ বটে! 045500 এবং 
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রশ্যাত ইতিহাস-গবেষক মানিকলাল 
সি একবার তার হাতের খোলামকুচি 
দেখিয়ে আমাকে বলেছিলেন, এই ফলকটি 
থেকেই তুমি সভ্যতার বিবর্তনের ইতিহাস 

॥ কোথাও যাবার দরকার 


মালদহ শহর থেকে যে জাতীয় সড়ক 
চলে গেছে শিলিগুড়ির দিকে সে পথের প্রা 
এগারো মাইল দূরে যে কোনও যাতীরই 
দিই থমকে যাবে কাঁছাতি কতকগুলো 
প্রতনচিহ্ন দেখে। যাঁরা জানেন তাদের মনে 
পড়বে এ হল ইলযাসশাহীসুলতানদের এক 
একটি স্থাপতাকীর্তির ভগগাবশেষ_-৩ই 
পাশুয়া, ওই আদিনা মসজিদ পর্যটক মাত্রই 
মনে রাখেন, বাংলার উতিহাসিক হব 


করিয়েছিলেন ইলিয়াস শাহ। এ ঘেন স্পর্ধা 
আর উত্ধত্োর এক নির্াণ__এমন যনে 
করে দিঙ্লিশ্থর ফিরোজ শাহ ১৩৫৪-৫৫ 
সালে আক্রহণ করেছিলেন পায়! বালার 
সুলতান দশ হাজার ঘোড়া, পঞ্চাশটি হাতি 
আর দু ক্ষ পদাতিক নিয়ে প্রতিরোধ করেন 
দি্বরের অভিযান। এক লক্ষ আশি হাজার 
বাঙালি সৈন্যের মাথা সংগ্রহ করেছিলেন 
ফিরোজ শাহ মাথাপিছু একটি করে রাপোর 
টাকা খরচ করে। ততু যুদ্ধ জয় হয়নি তার। 
ু্্য কালা দুর্গ দখল করতে না পেরে 
্র্ার্তন করেছিলেন সসৈন্যে। এ ঘটনা 
তেরশো বছর আগের। সেই টার্কিশ বাথ-এর 


পথ, জানের আগা দেখে বিনে অভিভূত 
হতেন। এই শ্ানাগারের কাছেই আছে 
হরণবন। 


আসেন। কিন্তু ওই মন্দির সংলগ্ন পুকুরের 
ধারে কজন যান £ যদিও এখন সেখানকার 
চমতকার উদ্যান পথিককে ডাকে, তবু 
পর্যটক যদি জানতেন সেই আশ্রম গলটি। 
সন্দেহ নেই বিনুমাতর, উদ্যানের চেয়ে ওই 
পুকৃবের দিকে তাকিয়ে তিনি কানায় দেখতে 
পেতেন দুটি রাঙা শীখা পরা হাত যেন 
হাতছানি দিয়ে ভাকছে তাকে। এমনই ডাক 
শুনতে পেয়েছিলেন এক শীখা বিক্রেতা, 


সুদূর হাটগ্রাম থেকে ছাতনায় এসে। ফুটফুটে 
একটি মেয়ে পুকুর ধারে বসে ডাকছে তাকে। 
শীষারি এগিয়ে আসে। মেয়েটির অনুরোধে 
দু রাঙা শাখয পেরিয়ে দেয় তার কোমল 
হতে। মেয়েটি বলে তার বাবা দেবীদাস 
'আছেন। দেহদাসের ভাই চততীদাসও আছেন। 
তারাই শীখার দাম দেবেন। শীখারি যায় 
দেবীদাের কাছে। দেবদাস অবাক হয়। 
তো মেয়ে নেই। দেবীদাস আর চতীদাস 
পুকুরপাড়ে আসেন শীখারির সঙ্গে। কেউ 
কোবাও নেই। কী মনে হয় তাদের 
করজোড় প্রার্থনা করেন, মা একবার দেখা 
দাও। পুকুর থেকে উঠে আসে দুটি রাড 
শীখাপরা হাত। আফসোস করেন দেবীদাস, 


উচ্চারিত কয়েকটি জায়গা ছাড়া বাংলায় 
কিছু দেখার নেই বলে পর্যটকরা হতাশ হন। 

আসলে, আগে যা লিখেছিলাম, অভীষ্ট 
সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা, এই দেশ সম্পর্কে 
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কেমন করে। বযবহা নেই। বিশেষত, সরকারি ক্ষমতা যেখানে 
আমরা যখন ভ্রমণে বেরোই, তখন ৬. বিভিন্ন জায়গায় থাকার জন্য বুকিং. সীমাবদ্ধ, সেখানে বেদরকারি 
কতটুকু তা দেশ দেখার প্রয়োজনে, কতটুকু করতে হয় বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে। উদ্যোগকে উৎসাহিত করলে সুফল 
নিছক অভ্যাসে, কতটুকুই বা প্রেস্টিজের কোনও একটি জায়গা থেকে সব খবর মিলবে বেশি। আশার কথা, এই 
তগিদে__তার বিশ্রেণ সব সময় করি পাওয়া যায় না। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান বামছন্ট সরকার 
কিং এাড়া হয়ত আরও অনুযোগ যোগ এই পর্যটন বিষয়টিকে যখোচিত গুরুত্ব 
না হলে কী নেই বাংলায় ৫ হিমালয় দিতে পারে। সম্যগুলির সমাধান তেমন দিয়ে নানাবিধ প্র গ্রহণ করেছেন। 
পর্বতের নয়নাভিরাম সমুন্নত মহান গা্ীর্ঘ, জটিল বা ব্যয়সাপেক্ষ নয়। যেমন_ তার সুফলে অদূর ভবিষাতে পর্যটকের 
সমুক্রের বিস্তৃত সুগভীরতা, অরণ্যের. ১. পথঘাটের উন্নতির জন্য যে দণ্তর তার সংখ্যা বাড়বে, এই বাংলার মুখ দেখার 
ঘনসবুজ প্রাণময়তা, কষ পরনতরের ধু. সঙ্গে প্ঘটন দ্তরের যোগাযোগ যেটা আগ্রহ জাগবে__এমন বিশ্বাস করা 
উদাসীনতা, নদীর কল্সোল-_ প্রকৃতি সম্প্রতি হয়েছে। যেতেই পারে। 


কৰি মধুসূদনের ভাষায় বিবিধ রতন। নিযুক্ত করা। বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (এন পর্যটকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই। 
সেই রত্খচিত বাংলা না দেখে, ওই কবিরই জি ও) এ কাজের ভার নিতে পারে। বেসরকারি পরতিষ্ঠানই এই দায়িত্ব নিতে 
কথায়, 'তা সবে অবোধ আমি অবহেলা ৪. পুোর সময় বা এতিহাপর্ণ উৎসবের  পারে। হাজারদয়ারির প্রাঙ্গণে, গৌড়ের 


ওঠে সে হবে জাতি হিসেবে আমাদেরই যেমন, তালেশের মেলা, রামকেলির সামনে এমন আয়োজন করা যেতে 
দুর্ভাগ্যের দ্যোতক। মেলা, বিঝুপুর মেলা, বাণীপুর লোক পারে 
এ সব কথা লেখার অর্থ এই নয় যে, উৎসব__ইত্াদি দেখার ব্যবস্থা করা। ১০. অখ্যাত স্থানগুলির বিবরণ অভিজ্ঞ 


অতএব, ভ্রমণের আগে রীতিমতো তথ্যসৃদ্ধ ৫. হাওড়া, শিয়ালদা ও এয়ারপোর্ট. পর্যটকদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে 
হয়ে টিকিট কাটতে হবে। যে গল্পগর্ত ারিস্ট কর্নার করা যেখান গেলে নানা সাধামতো ছোটি ছোট স্বক্প খরচে 
জনপদগুলির কথা লিখেছি_সেই সব ধরনের খবর পাওয়া যাবে। অমণের স্থান হিসেবে সাজানো যেতে 
কাহিনী অনুপুহ্থ জেনে ব্যাগ নিতে হবে ৬. কলকাতায় তথাকেন্ছে এবং জেলার সব পারে এক্ষেত্রেও বেসরকারি উদ্যোগ 
কাধে। তা নয়। আবার কিছুটা তাও বটে।  তথাকেহ্থেই অতাধুনিক প্রযুক্তির সহায়তা করবে। 

কিন্তু জানব কী ভাবে ? জানাবেন কে? সহায়তায় সিট বুকিং ও খবরাখবর আসলে দরকার সরকারিভাবে 
এক কথায় এ প্রশ্মের উত্তর পর্যটন দেবার ব্যবস্থা করা। পৃষ্ঠপোষকতার এবং সুষ্ঠু পরিকল্পনার। সেই 
দপ্তর। কিভাবে ? সে কথায় এবার। ৭. সর্বোপরি তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, অরণ্য উদ্যোগ সক্রিয় হয়ে উঠেছে এই হল আশার 


শোনা গেছে, ভ্রমণার্থীরা সাধারণত দপ্তর, কু ও কুটিরশিল্প দপ্তরের সঙ্গে কথা। 
কয়েকটি অভিযোগ করেন বাংলায় ভ্রমণের পর্যটন দপ্তর যোগাযোগ করে পর্যটন আয় মন বেড়াতে যাবি'-_এমন একটি 


প্রসঙ্গ এলে। ক্তৃতে বিভিন্ন লোকসাস্কৃতিমূলক আন্তরিক আহান এক ভক্তকবির কণ্ঠে একদা 
১, যাতায়াতের অসুবিধে । অনুষ্ঠান, হস্তশিল্প মেলা ইত্যাদির উচ্চারিত হয়েছিল ভিন্ন প্রেক্ষিতে। তেমনই, 
২ থাকা-খাওয়ার অসুবিধে। সুবিধে আয়োজন করা এবং বনবিভাগের আর এক কৰি লিখেছিলেন, 'যেতে পারি 
থাকলেও তা অতাধিক খরচসাপেক্ষ। [বিভিন্ন সংরক্ষিত উদ্যানগুলি দেখানোর কিন্তু কেন যাবো।' সে-ও ভিন্ন প্রসঙ্গে। 


৩. মাত্র কয়েকটি বিখ্যাত স্থান সম্পর্কেই ব্যবস্থা করা। কিন্তু এই দুটি উক্তিতে পর্যটকের ক্ষেত্রে 
তথ্য পাওয়া যায়। অন্যান্য চিত্তার্ষক ৮. সম্প্রতি বিভিন্ন জেলায় লোকসংস্কৃতি যদি প্রয়োগ করে একটি সঙ্গত সামগ্রসাপূর্ণ 
স্থানগুলি সম্পর্কে কিছুই জানাতে পারে. চান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তদের সমাধানের সস বাধ যায় তাহলে আর এক 
না পর্যটন দপ্তর। সঙ্গে যোগাযোগ করে অনুষ্ঠানের কবির মতো সংহত বাক্যে আমরাও বলতে 

৪. সব ছেড়ে দিয়ে পুজোর সময় কলকাতা বাবস্থা করা যেতেই পারে। পারব, __বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই 
দেখানোরও তেমন ব্যাপক আয়োজন পর্যটন নিযে পড়াশোনা আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজতে যাই. না আর-_. 
থাকে না। করার সুযোগও আজকাল কোনও একটি শিশিরবিন্দুতে দেখব সৌন্দর্য 


&. বহিরাগত কেউ এলে কোথায় গেলে কোনও প্রতিষ্ঠানে পাওয়া যায়। সেখান সিকবুসূর্যের মুখ। 
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রোমাঞ্চ পর্যটন 


সাম়ৈপামৈইমটাউভৈধ্ারঞটু 


চল 


পর 
সাকির পথে 
কিযালকে মনে পড়ে? নেতাই তাহলিগ্ত আর আশপাশের গাঙ্গেয পালযুগ পায়ে পায়ে পার হয়ে গেল। 
গান বেঁধেছিল ঠাকুরঝিকে নিয়ে। ও বব্দরগুলো থেকে ছাড়ত সপততিা। সাত  অত্যৎসাহী বাঙালি জাতির ইতিহাস 
'আমার মনের মানুষ গো, তোমার সমু, তেরো নদী পেরিয়ে চাদ-হরম্ত'র দল ভাই, দুঃসাহসের কাহিনীতে ঠাসা। অজয়, 
লাগি পথের ধারে বাঁধিলাম ঘর। ঠাকুরঝি লৌছোত পৃথিবীর দূর-দূরান্ে। সমুদ-তুফান দুঞ্সের, যা কিছু রহসাময় বাঙালির কাছে 
হয়ে উঠত কাশফুল। তার মাথায় থাকা বোছেটেদের খোড়াই কেয়ার করত বাঙালি তাই আদরণীয়। তার অভিযাত্রীমন 
চকচকে মাজা দুধের ঘটি হয়ে উঠত সোনার নাবিকের দল। আম্পষ্ট সেই অতীত বাংলা চিরাচরিত নিষেধের গণ্ডির বাইরে ডাকে 
টোপা। সেই নিশানা টানত নেতাই দেশকে সং্ৃতিিত করে তুলতে সাহাযা যেতে উৎসাহিত করেছে। অজানা রহসা 


কবিয়ালকে। করেছিল। বেড়াটাপা বা ত্্রকেতুগড় থেকে 
জন্মের পর এক অজানা নিশানা টানে পাওয়া ব্রোমের কালো পালিশ করা মাটির 
আমাদের প্রত্যেকফে। ভবঘুরের নেশা পারের গায়ে লেখা রয়েছে, 'হে পূর্ব বায়, নয়। 
আমাদের জস্মগত। কোথায় পাব তারে। এই প্রসন্ন হণ, আমায় ভারতে নিয়ে চল! সীমাহীন 

এষণাই আমাদের ভাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। এ বোলপুরের পাণুরাজার টিবিতে পাথরের নেওয়ার প্রত্যুৎপন্নমতি জাতটাকে পর্যটনের 
পালা থেকে সে পালা। অবশেষে নেতাই সিলটি ভূষধ্যসাগরের ক্রি স্্ীপ থেকে বোধন 

কবিয়াল শেষ গান শুরু করে 'জীবন এত এসেছিল আনুমানিক সাড়ে তিন হাজার গাড়ান, ইতিহাসের ওপর চোখ রেখে 
[ছোট ক্যানে'। বছর আগে। অর্থাৎ দু' দেশের সম্পর্কের নিজের ঢাকটা একটু পিটিয়ে নিই। আজন্ম 
বাঙালি জাতির জীবনকাব্য নেহাং সময়কাল স্মরগাতীত। দেশবিদেশের মানুষ আমি ভবঘুরে। ভারতবর্ষ তথা বাংলার 
স্টাতসৈতে নয়। দু'হাজার বছর আগে ভেসে আসত এই বাংলায়। নোগুর করত মাটিতে সাড়ে তিন বছর পরিব্রাজক হিসেবে 
জাতটা ছিল দুঃসাহসী নাবিকের জাত। তাশ্বলিপ্ত বন্দরে। বৌন্ধ-জৈন যুগ, গুপ্তযুগ, ঘুরেছি। দেখেছি প্রায় সবকটি শ্তিপীঠ, 


রহ 
! 
পি 
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পিলে চমকানো কুকাপ শাশান, ভয়াবহ 
ব্যা। লাদাখ থেকে ভুটান পাস াপছাড়া 
হিমালয়। নেপালের সমাজজীবন। পায়ে 
পায়ে সারা ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা, 
খাইলান, কথ্োডয়া. উকি মেরে রাশিয়া 
এবং ভিয়েতনাম। এবার ঢাক পেটানোর 
কারণটা বলি। বাস্জালির সব ভালর মধ্যে 
একটা মন্দ ভাল হল, নিজের প্রতি কম 
আস্থা। নামের পাশে ইয়া বড় বড় ভতরি বা 
বিলের ফেরত, সুপারিশ বাঙালি 
চিন্তাশিকে সতেজ করে। সে বোঝে না 
রোমাকষকর কৃতিত্বের ভাগিদার হতে হলে 
অন্যের সুপারিশের প্রয়োজন নেই। হাজার 
হাজার বছরের জঙ্ষয় কীর্তিতে বাংলা 
অসাধারণ হয়েই আছে। শু গুছিয়ে রাখা, 
যৌথ উল্োগ এবং যৌধ করমসক্কৃতির সিড়ি 
বেয়ে আমরা উঠতে গার পর্যটনের শিখরে 


কে) কিং (09458)__পথ বেগথ 
বা উঁচুতে হেঁটে ওঠা নি্ের মালপত্র নিয়ে। 

খে) ক্যাম্পিং (গা) কোথাও 
দলবল মিলে একসঙ্গে থাকা। 


পে) রক, ক্রা্বিং (২০4 
0/05/508)-_পাথর বেয়ে ওঠার রোমাঞ্চ । 
থে) ম্পোর্ট ক্রাই্থিং (99০1 


(ড) বার্ড ওয়াং ঢের 
৬1008) দেশি-বিদেশি পাখি দেখার 
আকর্ষণ 


ঢে) হেরিটেজ ট্যুরিজম (787188হ 
7০491)_ প্রাচীন ইতিহাস এবং সৌধ 
৷ 

জলে হতে পারে £ 

কে) পেডাল বোটিং (৭5৫৪1 
8০418)- পায়ে চাকা ঘুরিয়ে জলে ঘুরে 
বেডানো। 

খে) ক্ায়াকিং / ক্যানোরিং / রোযিং 
(655819078/0810617/8 0118) 
(বিশেষ ধরনের নৌকোয় জলে বেড়ানো। 

থে) ফিশিং (94178)-_ছিপ ফেলে 
মাছ ধরা। 

(খে) ওয়াটার স্থিইং (401৩ 91478) 
ভ্রুত জলযানের সাহাষে] আকাশে ওড়া। 

ডে) প্যারা সেলিং (৯ 8000) 
ভ্রুত জলযানের সাহাযে৷ আকাশে ওড়া। 

ডে) মোটর বোট (49197 98) 
বিশেষ ধরনের জলযানে বেড়ানো। 

ছে) সেলিং (580078)-_ছোট নৌকায় 
'অবসরবিনোদন। 

আকাশে হতে পারে & 

(কে) বাংগি জাম্পিং (901865 
)প118)-আকাশ বা উচু জায়গা থেকে 
প্ারাসূটের সাহায্য কীপিয়ে পড়া। 

খে) হ্যাংগ গ্রাইডিং (8478 
004108)_খুড়ির মতন বিশেষ সরঞ্জামের 
সাহাযো আকাশে ভেসে বেড়ানো। 

গে) বেলুনিং (841907/78)__বড় 
বেলুনের মধ্যে গ্যাস ভরে আকাশে ভেসে 
বেড়ানো। 

৮৮৭৫২, বর্গকিলোমিটার জায়গার 
মধ্যে রয়েছে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ 
দ্নাহসিক পর্যটনের সুযোগও প্রচুর। 
সংক্ষেপে কোথায় কি হতে পারে দেখা যাক। 


১ 


বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ। 


জলে * 

(১) এ রাজ্যের বড় ঝিলের সংখ্যা কম 
নয়। রয়েছে অসংখ্য নদী। জলপথে 
পর্যটনের বিস্ময়কর অগ্রগতি হতে পারে এ 
রাজ্ো। তিস্তায় র্যাফটিং-এর জন্য আসতে 


িের স্লো কাই ওয়ালে াশ্চিমবের একার এভারেস্ট বিজন ছেয়ে 


ু 
ঃ 


| 
চ 
নর 


রাজনৈতিক দুরু স্থানীয় জনমত গঠন, 
যুবসমাজের মধ্যে পর্যটন শিল্প গড়ার ভাবনা 
এবং বাঙালির বিশ্বযকর অতীতকে তুলে 
ধরার চষ্টা। সবশেষে থাকবে, নিয় বৃদ্ধি 
ঝ প্রফেশনাল আগ্রচ। 

সরকারকে যা করতে হবে £ 
89899 54998007৪00 
8 [ওয়া 

10002 80 ৩055 
*:6৪3098 1 89490105  আ14 
লাগা গত সি 0 


মা, 
*:80৫ ও 01৩17811081 10190 
আ থা গাও আর ওজর] 
কাটোয়ার মেলায় নেতাই কবিয়াল গান 
বেধেছিল, ও আমার মনের মানুষ গো, 
তোমার লাগি পথের ধারে বাঁধিলাম ঘর। 
বারুরা সেই গান শুনে দিলেন শিরোপা, 


বাড়ি চিত করে ইচ্ছক গৃহমালিকের সোনার মেডেল। কবিয়ালকে হারাবার পর 

ভি লি বাড়িতে রাতে পর্যটকদের থাকার ব্যবস্থা ঠাকুরঝি আজও ঘুরছে ্রামে গ্রামে। তার 

২১৮৭ করা। প্রয়োজনে খাওয়া। ফলে সাধারণ সঙ্গে দেখা হলে অনুপহ করে বলবেন, 

ই সষদরবন নিয়ে চলছে পরিকল্না। মানুষের আয়ের সুযোগ বাড়বে। গড়ে কবিয়াল ভার জন্যে সোনার মেডেল 

আকাশে হ উঠবে বিশাল পর্যটন নেটওয়ার্ক রেখেছে। সোনার মেডেল ঠাকুরঝিকে না 
(১১ বাংগি জাম্পি-এর আদর্শ জায়গা পৃথিবীর সব দেশে পর্যটন আজ দেওয়া পর্পত তার মনে শাস্তি নেই। 
হাওয়া ব্রিজ। সারা পৃথিবীর বাংগি লাভজনক ব্যসা। এর জন্যে প্রস্ধোজন,  ঠাকুরঝি যে তার মনের মানুষ। 

হব লোক নিন 


১৯৮ 
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েরা। যে সব পর্যটকের শুধুমার যানবাহন 
নির্ভর অমণে মন ভরে না, আবার খুব কঠিন 
চড়ই উত্াই ভেঙে পায়ে-পায়ে রণ 
সম্ভব নয় তাদের জন্য উপযুক্ত রণ এই 
সান্দাকছু। এখন অনেক প্টকই গোটা 
পরিবার নিয়ে ঘুরতে আসেন এখানে। কারণ 
এখন সান্দাকফ পরত ছিপরাস্ত হয় গেছে। 

কি কি দেখবেন এই পথে_পৃথিবী 
বিখ্যাত পর্বতশ্গুলি যেমন এভারেস্ট, 
কাঞ্চন, কাবু, পাতিম প্রভৃতি। এই 
সমণত বরফে মোড় শূসগুলোর ওপর দিনের 
বিভিন্ন সময় অপূর্ব আলোর খেলা, মেঘের 
আনাগোনা পর্ব্রেমীদের বছ বছর ধরে 
সঙ্মোহিত করছে। বছ বৈচিহোর এই পথে 
পড়বে সিঙ্ালিলা অভয়ারণা, সুন্দর ছোট 
ছোট গ্রাম, ভাগ্য ভালো থাকলে বিরল 
পাণা, নানা প্রজাতির ফুল-_এর মথো 
অবশাই রবীশরনাথ ঠাকুরের তরি তথা 
সকলের প্রিয় নানা রঙের রডোডেনছ্ন 
সবাইকে মুগ্ধ করবেই। তবে পাহাড়ের ফুল- 


জিপিতে ভতা-চা-উৎসব (ইনসেটে পাহাডি পি) 


ফলকে দূর থেকে দেখাই ভালো। যতটা 
সম্ভব কম ছিনিসপত্র নিযে যাওয়া উচিত। 
তাহলে পারিপার্থিক সৌন্দর্য আরও বেশি 
উপভোগ্য হয়ে উঠবে। 
কুন-জুলাই-আগস্ট এই তিনটি যাস 
বাদে বছরের যেকোন সময়ই সান্দাকফু 
যাওয়ার জন্য উপযুক্ত। যদি বরফে ঢাকা 
সান্দাকফু দেখতে হয়, তবে জানুয়ারি- 
ফেব্রুয়ারিই উপযুক্ত। প্রতি বছরই বরফ 
পাওয়া যাবে ভা বলা যায় না। আবার যদি 
ফুলে ঢাকা সুগস্ধিত সান্দাকছু উপভোগ 
করতে হয়, মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্তই 
উপযুক্ত সময়। 

কিভাবে যাবেন__কোলকাতা বা হাওড়া 
থেকে যেকোন ট্রেনে বা বাসে 
নিউজলপাইগুড়ি এবং সেখান থেকে 
জমজমাট শহর শিলিগুড়ির বাসস্ট্যান্ড 
তেনজিং নোরগেতে লৌছে যান। এখানে 
দুভাবে আপনাকে লৌছে দেবে প্রথম 
গনতবস্ছল মানেভঞ্জনে এবং পরদিন এখান 
থেকেই হাটাপথে সান্দাকু যাত্রা শুরু। 
প্রথমত, কারসিয়াং-ঘুম হয়ে মানেভঞ্জন অথবা 
দাঞ্জিলিং-ঘুম হয়ে মানেভ্জন। যাঁরা 


দাঞ্জিলিং ভালোভাবে দেখে মানেভঞ্জন যেতে 
চান তাদের জনা দ্বিতীয় পথ। যদি আপনারা 
পাঁচ-ছ'ছনের দল হন তবে সরাসরি জিপ 


ভালো লাগবে। এছাড়া একটু ওপরেই আছে 
স্র-শান্ত এক বৌদ্ধ শস্ফা। বিফেলের 
মধ্যে পৌছে আশপাশের এলাকা একটু ঘুরে 
দেখতে দেখতেই নেমে আসবে হিমেল সময 
এখানে একটি বাজার আছে। সেখান থেকে 
অতি প্রয়োজনীয় কিছু কিনে নিতে পারেন। 
সঙ্গত জানানো দরকার মানেডজজন থেকে 
সন্দাকছু সব জায়গাতেই পশ্চিম 
সরকারের গেস্ট হাউস আছে। টুরিজাম 
থেকে সেগুলি সংরক্ষণ ফরে নিলে অনেক 
সুবিধা পাওয়া যায়। এছাড়া বেসরকারি 
লজও আছে বেশ সম্ায়। 

প্রথম দিনের গন্তবা মেঘ্যা হয়ে টংলু। 
১১ কিনি: সামানা চড়াই রাডা। পথে 


ডি -৪৬& 
সা থেকে জানা 
একটি নতুন বৌদ্ধ গু্ডা পড়বে সেখানে 
সামনা বিশ্াম নিয়ে রে বীর উঠে আসুন 
মেঘমাতে। এখানে পাহাড়ের খাদের ওপর 
মেখের খেলা সমুদ্রের মতো মনে হয। সন্ধা 
নামার আগেই পৌছে যাবেন টংলুর চোখ 
জুড়ানো সৌন্দর্যের রিবেণে। যদি পর্ণিমাকে ঠা হাওয়ার তীর বেগ রয়েছে। যার জন্য শূলগুলি আপনার সমস্ত রুটিন গলটপালট 
জমণসঙ্গী করা যায়-_তবে রাতের বেলায় বাইরে বেশিক্ষণ থাকা কষ্টকর করে দিতে পারে। আপনার মনের কিটি দ- 
সমস্ত উপত্াকাকে ডাদের আলোয় ্ান এক কলি কবিতা লিখে ফেলবে 
করতে দেখবেন-__যা, আপনার রাতের ঘুষ শেষের দিন মাত্র কিলোমিটার চড়াই নিশ্চিতভাবে বলা যায়। 
কেড়ে নেবে। পার করলেই পশ্চিমবঙ্গের সবক স্থান 
পরদিন ভোরের সুদের দুপ্য সানদকফুতে পৌঁছে যাবেন। াগনোগিযা টি: 
আপনাকে সারাদিন তরতাজা রাখে, তি বনের সা দে এই শেষের পট একটু পে রে হবেই অন টুন 
থেকে মুক্তি দেবে। ঘবিতীয়দিন গৈরিবাস হয়ে কঠিন চড়াই. এবং কষ্টকর মনে হবে। তাই, 


-হয়ে। তাতে বহু নহুন দৃশ্য চোখ ভরাবে। 
কালপোথূরি। এই ১৫ কিঃমিঃ রাস্তায় খুব বীর পারিপার্থিক দৃশ্য উপভোগ করতে অথবা যে পথে যাওয়া সে পথেই ফেরা 


1 প্রকৃতির বৈচিযা আপনাকে মুগ্ধ করবেই। করতে লৌছে যাবেন সান্াকফু। দিনের 
সারা রাড কাগনজত্ার অপরূপ রূপ উচ্ছল আলো দেখকেন আপনা ঘিরে যেতে পাবি হয়ে ফিরল রিখিক 
মাঝে মাঝেই চলার গতিরোধ করবে। দাঁড়িয়ে আছে কাফনজ্া, এভারেস্ট থেকে বির বনপা! 
সম্ত পথজুডে মনমতিয়ে রাখবে নষ্ট পাতি, কাল, কাবু, লোৎসে প্রভৃতি ফেরার সময় এক অনৃশয টান অনুভব 
বুনো ফুলের গদ্ধ। পাহাড়ের ঢালে বরফাবৃত শৃসগুলি। আপনাকে যেন করবেন- প্রকৃতির টান। কী নিয়ে এলেন 
নানারঙের ফুলের আবরণ এবং তার ওপর অভিনন্দন জানাচ্ছে তাদের রাজত্বে আর কী যে রেখে এলেন_ফিরে এসে সেই 
নানবর্র প্রজাপতি জৌমাছিদের ভিড় লৌছোনোর জন্য। অবশ্যই কলতে হবে এই হিসেব মেলাতেই বেশ করেকদিন কেটে 
দেখতে দেখতে লৌছে যান কালপোধ্রিতে। দৃশ্যের জন্য আরো বু পথ এখনি পাড়ি যাবে। অথহি ফেরার পরও সান্দাছু 
এখানে সুন্দর ছোট একটা পুকুর আছে, যার দিতে পারেন। করেকদিন আপনার সঙ্গেই থাকবে। 


পশ্চিমবঙ্গ ১৩১ 
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অবসথন। উত্তর-পূর্ব দিকে গা ছমহমে গহন 
অরণো মোড়া 'নেওডা ভ্যালি গা শিরশির 
করা ঠা হিমেল পরশ, কখনও বা মেঘের 
মাঝে হারিয়ে যাওয়ার অনুভতি। নির্জন 
বনানীর মাঝে পায়ে চলা পথ ধরে পদচারণা 
করতে করতে চমকে উঠতে পারেন নাম না 
জানা পাখির ভাকে। পাইনেরসুচ্র পাতায় 
একটানা শিশ-দেওযার মতো হাওয়া কাটার 
শ্দ। মৃদু পদচারণায় ঘুরে দেখতে পারেন. 
আশপাশে ছড়িয়ে থাকা কয়েকটি ছোট-বড় 
ঝরনা। এবানে নেই শহরের কোলাহল, 
অথবা গাড়ির শঙ্। নেই মানুষের মধ 


অতিরিক্ত বাবসায়িক মনোভাব আছে কালিস্পং থেকে দুদিনে পায়ে হেঁটে লোলেগীওয়ের সেই বিখ্যাত কাফের 
স্যা, আছে লাভা ওয়াটার নার তযানি। আলগোড়া হয়ে পৌঁছে যাওয়া যায় লাভা। যাংলো। সামনের রানা কিঞিং চড়াই ও 
অনায়াসে কাটিয়ে দেওয়া যায় ২/৩টি মাঝের রাতটা কাটিয়ে দওয়া যায় 'রিষম' কষ্টকর, তবে সাড়ে তিন থেকে চার ঘন্টার 
দিদি ভাড়া না থাকে বাংলোয। এ পথে বাস ও জীপের অনবরত মধ্যে পৌছে যাওয়া যায কাফের বাংলো বা 
চলে আলি লোলেগীও-এর কথায়। যাওয়া-আাসা আছে বলেই বিদবৃত আলোচনা গোরা অতিথি নিবাসে। আছে প্রাথমিক 


উচ্চতা প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার ফুট। নিশ্প্রয়োজন। আর লাভা থেকে লোলেগীও বিদ্যালয়, 

লোলেগাও গৌছোতে হলে, লাভাই সবথেকে এই ২২ কিমি রাস্তা সেও একদিনের নিখরচায়ও 

সহজ সাযোগস্থল। ২২ কিমি রাস্তা জীপে হাঁটাপথ। এ পথেও জীপের আনাগোনা কম অভিজ্ঞতা কিন্তু অনেকদিন 
চেপেই পৌছে যাওয়া যায় লোলেগীও। নয়। মণিকোঠায় 
লোলেগীও-এ রাত কাটানোর ব্যবস্থা হল. বরং উল্সেখ করা যাক কতকগুলি বিকল্প 
অন 8০৪| দিও 0৩গ0স0/ ও স্বল্প পরিচিত পায়ে চলার পথের। 
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(পৌছে যাওয়া যায়। বর্তমানে জিপ সার্ভিসও 
চালু হয়েছে। অপর সুন্দর এই রাস্তা, আর 
আজকের এই রাস্তা বিশেষ ক্রান্তিকরও নয়। 
রাস্তার কোনও কোনও অংশ ছবির মতো 
সুন্দর! সঙ্গ বু ও রান্নার সরগ্াম থাকলে 
কথাই নেই, নতুবা এখানে জনৈক প্রাক্তন 
সেনানীর একটি গেস্ট হাউস আছে-_ 
তবে বিবি ব্যয়বহুল। অনাথায়, স্থানীয় 
কর্পক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে রাত 
কাটিয়ে দেওয়া যায় সামতাহার স্কুলেও। 
সামতাহার থেকে দুটি ভিন্ন পথে.ফিরে 
যাওয়া যায় শিলিগুড়ি। প্রথমটি হল__ 
ডানদিকে ঢারকোল খোলাকে রেখে, ছোট 
সুকুক ্রাম হয়ে পৌছে যাওয়া খায় সামকো 


বিখ্যাত ওই রোগওয়েতে ১৪ মিনিটের 


সড়কের উপরে ২৭ মাইল নাষক স্থানে। 
এখান থেকে বাস বা জিপে ঘণ্টা আড়াইয়ের 
মধ্যে শিলিগুড়ি। তবে বিগত ১৯৯৬ সালের 
জুন মাসে ওই রোপওয়োটিতে দুর্ঘটনার 
কারণে-যতদূর জানা আছে, বর্তমানে 
মানুষ পারাপার নিষিদ্ধ। বিকল্প হিসেবে 
৪1. রোবারের ভেলা) করে তিস্তা 
পারাপারের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। 


২ পরথট হল-_লোলেগীও থেকে 
সামতাহারের পথে, সামতাহারের সামান্য 
আগে, দেওযালী নামক জায়গা থেকে একটি 
রানা বাঁদিকে চলে গেছে। এই রাস্তা ধরে 
"ফাক নিশবাং হয়ে রাতের আশ্রয় 
নেওয়া যায় “বারবোট' চার্চ সংলগ্ন প্রাথমিক 
স্কুলে, পরদিন বেরিয়ে 'ঢুইকিম্‌', 'চুনাভাটি' 
হয়ে ফিরে আসা যায় বাগরাকোট 
(মিনামোড়)। সেখান থেকে বাসে চেপে ঘণ্টা 


করেছি। গরুবাথান থেকে প্রায় বাস রাস্তার 
সমান্তরাল একটি অনু সুন্দর পায়ে চলা 
পথের সন্ধান আছে। এ বায় যেবন পড়বে 
নী, করনা, তেমনই পিরাশিরা ধরে পথ 
চলার অভিজঞতা। ছোট ছোট সুন্দর পরম, 
আবার তার সঙ্গে সঙ্গে চাাগানের মধ্য 
দিয়ে দীর্ঘ চলার আনন্দ। 
শিলিগুড়ি থেকে ঘণ্টা চারেকের বাস 
যাত্রা শেষে গরুবাথান। রাতটা গরুবাথান 


আর্ষি ক্যাম্প পার হয়ে বাঁদিকে, এক ছোট ছোট পায়ে চলার পথ ছড়িয়ে আ 
(সমতল, বিভতৃত প্রান্তরের কাছে বাস রা্তাকে এই অঞ্চলে। পরিসরের স্বলপতায় সে প্রস৷ 
বিদায় জানান। নেমে আসুন বাঁদিকে__কিছু না গিয়ে পরিশেষে এটুকু বলতে পারি- 
নিচে দিয়ে বয়ে চলা ছোট খোলার তীরে। যাঁরা এ অঞ্চলে যেতে চান, তাঁদের মা. 
একটু এগিয়ে পায়ে চলার উপযোগী যাদের স্থাভাবিক শারীরিক সক্ষমতা আ. 
পারাপারের সেতু হিলবে। সেতু পার হয়ে তারা বাস বা জীপকে বিদায় জানিয়ে আ” 
বাঁদিকের (পশ্চিম) গিরিশিরার উপরে উঠে  শ্রীচরণযুগলের উপর ভরসা রেখে নে 
আসুন পাহাড়ের ঢাল ধরে আঁকাৰীকা পায়ে পড়তে পারেন বান্তায়। হয়ত সামান্য বি 
চলা পথের গিরিশিরার উপরে উঠে বেশি কষ্ট হবে, তবে এটুকু বলতে পা 
আসলেই চোখ পড়বে-_স্থানীয় মানুষের খারাপ লাগবে না। জিপ বা বাস রাস্তা ছে 


ফর ও তার সং আন) জা কখনও লিলি বা গোলাপ ফুটে 


চা-বাগানের শেষে উঠে পড়ুন বাস রানতা়। কষ্ট বা পরিশ্রমই আপনার 'আ' 
সন্ধ্যার মধোই পৌছে যাওয়া যায় লাভা। সুখস্মৃতির এক উজ্জ্বল অধায়রাপে বিবেচি 
তবে হাতে সময় থাকলে টি এস্টেট-এর হবে। 


[লোলেগাঁও এ তাঁবুতে থাকার ব্যবস্থা 


পশ্চিমবঙ্গ পর্বতারোহণ ও আ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশন এবং 
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আযাডভেঞ্চার ক্রীড়া 
আকাদেমির নানা কর্মকাণ্ড 


সরকারের যুবকল্যাণ 
[বিভাগ পর্বতারোহণ জ্রীড়ায় যুক্ত 
(তরুণ-তরুণী ও  সংগঠনদের 


উৎসাহিত করার ্রকিয়াকে সু ও গতিশীল 
করতে ১৯৮৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ পর্বতারোহণ 
ও আযডভেক্সার ফাউন্ডেশন (/%। 7৩7- 
ভি ওরাও আএ ভিত 
18৩9748007) এবং আডভেক্কারের 
পরিধিকে সুধরপরসারী ও ব্যাপক করে 
ভুলতে পশ্চিমবঙ্গ রাজা আডডেঞ্চার ড়া 
'আকাদেমি (৬০ 94781 34০ 8০3৫- 
আল ০1/১4%৩105 39৩4) স্থাপন করে। 
শেষোক্ত আকাদেমিতে ১৯৯৯-এর জুন মাসে 
রেজিষ্িকৃত সংস্থা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ 


'আডভেক্চার কর্মসূচির উৎসাহ দিতে বিভিন্ন 
রক ক্রাই্থিং ও স্িইং়ের বজমেয়াদি 


প্রতি বছর দুজনকে তেনজিং নোরগে 
আওয়র্ড নেওয়া হয়। ৮৬ থেকে ৯১ সাল 
পর্ন এই পুরদ্ধার প্রদান করা হয়েছে 
এখান থেকে বাক, নিয়া ও পুরুলিয়ার 


মাঠাবুরুতে শৈলারোহণ অভ্যাসের ফাঁকে গড 


করে ফাউন্ডেশন। প্রসঙ্গত, ২০০০-এর ১৯৮ 
৩১৯ অক্েবর যুকভারতী ডানে গর্থ 


বাক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। 

ওই সব রাজ্যের বসবাসকারী আগ্রহী 
পর্বতারোহী পুরুষ ও মহিলারা এবং বিজ্ঞপ্তি 
প্রকাশের বছরে ৩০ নভেম্বরের হিসাবে 
১৮ অথো বয়স এমন জুনিয়র বালক- 
বালিকারা এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে 
পারে। পরত রাজ্য থেকে ২০ জন শ্রী এই 
প্রতিযোগিতায় অংশ নেবার সুযোগ পাবে। 
খাকা-থাওয়ার বাবস্থা ফাউক্েশন করলেও 
যাতায়াত বয় ্রা্ীদের। এছাড়া নিজ নিজ 
পর্বতারোহণ সামী ্রাীদের আনতে হবে। 
গত বছর এই প্রতিযোগিতার বিজ্ঞপ্তি 
বেরিয়েছিল সেপ্টেম্বরে আবেদনের ফি ছিল 
পক্াশ টাকা। বিজ্ঞপ্তি বেরোলে যোগাযোগ 
করতে হবে এই ঠিকানায় অধিকর্তা, 
ওয়েস্ট বেঙ্গল যাউকটনিযারিং আন 
আডভেক্চার ফাউন্ডেশন, রাজ বকে, 
মৌলালি, ১৪২/৩, আচার্য জগনীশচন্জ বসু 
রোড, কলকাতা-১৪। 


পশ্চিমবঙ্গ 


ও চো) সাজান্ত যাবতীয় শিক্ষণ, (খ) 
সাইক্লিং কে এক্সপ্লোরেশন, প্রকৃতি 
পর্যবক্ষণ ও খআডভেক্চার শিবির, (গ) 
ছি, ঘেএযারো-স্পোরস, পারাাইডিং 
হাংপ্াইভি, পারাসেলিং, (ত) কোস্টাল 
(এক, €) জেলা ট্রিক, (ছে) ওয়াটার 
স্পোর্টস: উই সারি, কাযা, কানোরিং, 
রিভার নাফ, সুরা ভাইভিত, সমূষ 
সচেতনতা, সমু অভিযান, (ছ) 


প্রকাশিত, হবার পর। প্রশিক্ষণের 


কর্ম রাপাযণ। এছাড়াও আকাদেমি ও গণনার (গড 


দয় আয়োজন করে নানা রিফ্েশার কোর্স, পরীক্ষামূলকাবে প্রথম জলকীড়া 


দেয় যুবকল্যাণ অধিকার। পশ্চিমবঙ্গে কাক্ষনজ্ঘা স্টেডিয়ামে বেলুনিং 


বসবাসকারী নি্গ আয় মুক্ত পরিবারের 
মুবক-ুবতীরা আবেদন করতে পারেন, 
শুনার এই স্তন বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে 


আলাল লি্াস 


সার্াইভাগ কোর, (ঝ) অবস্টাকল কোর্স, ৩৯/১.বি বানি বাগ (ক্ষণ), কলকাতা-১ 
এ) ক্রস কাস্ট, (6) রেসকিউ ত, প্রতি বছর প্রায় ১০০ জনকে এই 
অপারেশনাল কো, (১) সায়েন্টিফিক বৃত্তি দেওয়া হয় 

এক্সপ্রোরেশন, (ড) ইনস্ীটটর কোর্স, (ড) রাজা সরকারের পর্যটন বিভাগ ও 


প্রধান প্রধান শৃঙ্গ (২০,০০০ ফুটের উট স্পোর্টস অথরিটি 'অব ইনিয়ার পূর্বাঞ্চলের 
পরবতারোহণ ছতাদিতে উৎসাহ, সাহাযা ও সহায়তায় আকাদেমি সুলত জলক্রীডা 


৮৫ 


বিডি পুরগার, বৃ স্টাইপেন, মেডেল /৩/গ৯গাও) ওপর গুরুহ দেয়। আকানেমি 


বা 


(সেমিনার ইতাদির। আয়াবিং কোর্সের আত্োজন করে 
পর্বতারোহণ প্রশিক্ষণ বৃত্তি; কলকাতার সুভাষ সরোবরে। এতে দার্জিলিং 
দাঞ্জিলিংয়ের হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং সহ উত্তরবঙ্গ, ত্রিপুরা ও বিভিন্ন জেলার 
ইনস্টিটিউট এবং উত্তর কাশীর নেহরু ত্রণ-তুরুণীরা অংশ নেন। ৯৯-এর 
উচ্চতর পর্বতারোহণের জনা প্রশিক্ষণ বৃত্তি তিস্তা চা-উৎসবে আকাদেমি শিলিগুড়ির 


ঙ 


তে এই প্রতিযোগিতা শুরু হয় 
থেকে। এতে আকাদেমি ছাড়াও 
নেয় আমি আভভেগ্গার ফাউন্ডেশন, আই 
টিবি পি, সিকিম রাজা, ডি ্ি এইচ নি, বি 
এস এফ, উন্ধরপ্রদেশ রাজা। অতান্ত কঠিন 
শ্রতিযেগিতা সত্বেও এই আকাদেমির 
হরতিযোগীরা কায়াকিযের ব্য্জিগত বিভাগে 
তীয় স্থান এবং কাযাকিং ও বাাটিংযের 
দুটি বিষয়ে দলগত বিভাগে চতুর্থ স্থান 
অনিকার করে। 

এছাড়া পথটন বিভাগের সঙ্গে যৌথ 
উদ্যোগে ব্আাকাদেমি রহীন্জ সরোবর 
কেভিন, ব্রিগেড ও স্পোর্টস অথরিটি অব 
য়া কমগ্রেকসে পারাসেলিং ২3 বেলুনিং 
দশমীর আয়োজন করে। 

২০০০-এর ২৩ জানুয়ারি থেকে ২৭ 
ফে্রযারি পথ সুভাষ সরোবরে কায়াকিং 

মার ওপর এক মাসব্াপী প্রশিক্ষণ 


অংশগ্রহণের নয নির্বাচিত হন। 
অন্যদিকে ২০০০-এর ফেব্রুয়ারি মাসে 
তিকবনস্পুরনে অনুষ্ঠিত জাতীয় সহেতি 
মিটে অংশ নেবার জনা আকাদেমি দুজন 
তরুণকে পাঠায়। & থেকে ৯ ফেব্রুয়ারি 
উত্তরপ্রদেশ সরকার এলাহাবাদ-মির্জাপুর- 
ছনার-বেনারস যাত্রাপথে যে-গঙ্গা ওয়াটার 
রালির আয়োজন করেছিল তাতে আকাদেমি 


্কউন্ডেশনের নথিভুক্ত কার্থালয়ের ঠিকানা : রাজ্য ঝুব কেন্দ্র, মৌলালি, 
১৪৩/২, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-১৪ এবং আকাদেমির নধিভুক্ত 
কার্যালয়ের ঠিকানা * ৩২/৯, বি বা দী বাগ (দক্ষিণ), কলকাতা-১। 


১০৬ 


বাংসা ঠাকুর। এখানে লৌষ মাসে মেলা 
বসে। এই মেলা চলে দু-তিন দিন ধরে। 
চলতে গিয়ে সামনেই পড়ল ইদারা। ইদারার 
জলই গ্রামের বাসিন্দাদের পানীয় হিসেবে 
বযব্াত হয়। এ ছাড়া টিউবওয়েলও আছে। 
আছে দিনের শেষে ক্লান্তি দূর করার জন্য 
ছোট দুটি পুকুর। এই সবকিছুকে ঘিরেই 
যাংসা গ্রামের লৌন্দর্য। আর এরই কোলে 
গড়ে উঠেছে বাসা পাহাড়। 


81818171115 
1111 1111 
রঃ ঃ 
দহ 


গেছে রেললাইন। রাতের ঘন অন্ধকারে ওই. 


হত একটি দিনের। ঘারে ফেরার ডাক হাজির 


প্রয়োজনীয় তথ্য 


হাওড়া স্টেশন থেকে আডরা-চক্রধরপূর ট্রন ধরে পুরুলিয়া যেতে হবে। সেখান থেকে 
বাসে করে ঝাজদা। এখান থেকে অটটো করে বাংসা। 
বাংসায় পৌছে দেখা মিলবে চায়ের দোকানের। এখানে সরযৃভাইকে পাওয়া যাবে। শুর 
কাছ থেকে সমস্ত রকম সাহাম্য পাওয়া ঘাবে। 
থাকার জায়গা বলতে পঞ্চায়েতের ঘর আছে, তাছাড়া নিজেরা তাবু টাঙিয়ে থাকা যায়। 
কাচা বাজার ঝালদা থেকে করে নিতে হবে। 


কোথায় যাবেন কিভাবে যাবেন কোথায় থাকবেন 


৩২৩১ 
৩০৭১ 


০০১৫ 
ডে মঙ্গল হরি: পৌছায় বৃহ শনি,যঙ্গল দেবতা এ্রেস ৩০১৭ ৯৪৫ ৩০১৮ ২১০৪৫ 
হাট বাজারে একগ্েস ৩১০০ ২০০০ ৩১৯৪ ৪৯৫ চল (গোয়াল) একত্রে ১১৫৮ ১৫০১৫ ১১৬০ ৬ 
অ্তাও়াই একসেস ০১৫১ ছাড়ে: মল, বু, রি? পৌছায় বুধ শুক্র, রবি 


মুলসরাই এপ্স (য়া সাহেব প) ৩১৩৬ ২০-৫৫ ৩১৩৪ ১২৮০ লা ইকো) একসেস 


১ সা সা 
পা 

চার বাত শক্তিপূজ (চোপান) এয্প্রেস ১৪৪৮ ১৪-৩০ ১৪৪৭ ৪7০০ 
অই সাল সরল ১৯ উট হত 
হি পপি আক পল 

ক আপ আদ পল 

িক্গ-কালকা মেল ২০১১ ১৯৪০ ২৩১২ 

আপ ০৩৯ 

মুখই মেল (ভায়া এলাহাবাদ) ২০২১ ২২৪৪ ২৩২২ 

পূর্ব (নিউ দির) একপরেস ২৩৮১ ৯৩০ ২২ 

(ভোয়াগয়া-বারাপসী) 

আহ লন 

পূর্ব (নিউ দিলি) এক্সপ্রেস (ভায়া পাটনা) ২৩০৩ ৯-১০ ২৩০৪ 

১4০ কু হাওয়া কুরলা জ্ঞানেখাহী সুপার ডিলাক্স ২১০২ ২৩-০৫ ২১০১ ৪-৪৫ 
বাজধানী এক্সপ্রেস তায় গায়) ২০০৯ ১৭০০ ২৩০২ ৯৫৫ এসি এক্সপ্রেস ছাড়ে ও পৌছায়: বুধ, বৃহ, বি 

ছাড়ে: সোম, মঙ্গল, বৃহ, গুরু, শনি: পৌছায়: সোম, বুধ বৃহ শুকর, রবি আমেনাবাম একপ্রেস ৮৮০৪ ২০৭৫০ ৮০৩৩ ৫০০৫. 


রাজধানী এ্রেসতোয়া পাটনা) ২৪০৫ ১৩৪৫ ২৩০৯ ১০১০ 
ড়, রবি: সৌছা় মঙ্গল, শনি 

আোধপুর এক্স ২০০৭ ২৩০০ ২৩০৮ 
শাক (বোকারো সিল সিটি প্রেস ২০১৯ ৯৫ ২০২০ 
রবিবার বাদে প্রতিদিন 

মণির (জ্-তওয়াই) একসেস. ৩০৭ ২০০ ৩০৭৪ ১১-০৫ 
রিসাপাহক, ছাড়ে: মগ শু, নি: পৌছায়: ঙগ,বূহ,শনি 


করলা (এল টিটি) এস ভোয়া নাগপুর) ৮০৩০ ১০:৪০: ৮০২৯ ১৫-২৫. 
রহ (ওই) এপ্স (ভায়া কট) ২৮৪১ ১৩১৫ ২৮৪২ ১০৪৫. 
কনা (সেকস্াবদ) একসেস. ২৭০৪ ৮-২৫: ২৭০৪ ১৯-৪০ 


ওয়াট সরাইথাট এক্স ২৩৪৫ ১৫৫০ ২৩৪৯ ১৬০ 
ডে বু, বৃহ রবি: পৌছায় মঙ্গল, বধ, শনি 

গোরকষপূরএস্রেস ০৪৯১০০০৫০৫০ ৪১৫ 
ঘড়ে :ও সৌছায রবি 

পূর্বাচল (গোরক্ষপুর) এক্সপ্রেস ০৪৭১৩০০৫০৪৮ ০১৫ 
আডেও লৌছায় সোম, বু, বৃহ-শুক 


এপ্স য়া ক). ৩০৯ ১৯:১৫ ৩০১৪ ৯০৯ 
নি ১০০ ভি তত তত ১৫2০ আজাদ হন (পুল) রিসপতাহিকএকস্রেস ২১৩০ ১৬৫০ ২১২৯ ৩৫০ 
কে মসল :লৌছয় ও কেও সে সোম, মগ, শুক 


১৪২. পশ্চিমবঙ্গ 


দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে 


হওয়া ছাড়ে ভাউন লৌছার 
৮০০ 


ভুবনেশ্বর-নিউ দিলি রাজধানী এক্সপ্রেস. ২৪২১ ১৭-০০ ২৪২১ 
তোমা হাওড়) ছাদে সৌর, 
উন ধান এর ২৪২২ ১৯৭০৫ ২৪২২ ১০৪৫ 
(ভোয়া হাওড়া) ছাড়ে ও পৌছায়: মঙ্গল, শনি 

মাহি বিবা্াসে্া ৫৯২৮ ৬৫০ ৫৯৯৮ ৬০ 


ঘড়েও সৌছা় মঙ্গল 
এনাকলামৃরাহাটি ৫২২৪১৮০৫৯২৩ ১০০০ 
সাপ্তাহিক এক্স ভা হাওড় বিশাখাপত) 

কেও লৌহায় বৃহস্পতি 

গাছটি এলাম টারিনাস ২৮২৪ ৫০ হজ ৩০০ 
সাাহিক এক্স তোযা বশাখপত হাওড়া) 

ছাড়ে ও লৌছায় :শনি 


হাওয়া বাম গাছকে ৬৯২৪ ২২- 
কে রব পৌছায় সোম. শনি 
মাটি াঙগালোর টি ফিস ৫৬২৯ ৬৮ ২৯২৯ ৬৮ 
এস ভোয় হওয়া ও কটক) ছাড়ে লৌছা সোম, 
বালালোর গিট পাছা ছাপাহিক ৫৯২৫ 
এজহেস ভোযা হওয়া কটক) ছাড়ে পৌছায় শু, রবি 


ওয়া-িুচিরাপজি ছি-াপতাহিক. ৯৯৮০ ৮৪ 
এক্সেস ছাড়ে ও সৌছায় বৃহ, রবি 
ওযাক্াকুমরী এ্প্রেস ৬০৫৫১৫৭১০৬৯ ৪১৫ 


ওযা-পুিযা হী বা একে ৮৯২৩ 
৮ 
ঘডেও লৌমা় শুক 

হাওয়া াগেরকয়েল এস ৮ ২২২৫ শত ১৯০ 


০ 


* পর্ব েলের ক্রয় নুনধন ১৩৪১ ও ১৩০২ (রেকর্ড কা তথা) 
ক র্ার্ডেন অনস্া ১৩৫ 

শিয়াল অনুসন্ধান :৩৫০-৩৫৩৪ / ৩৭ 

* যাও অনসন্থান :৮৯০-২৫৮১/ ৩৫৪২ / ৭৪১২. 


১৮১৫ ১৫৯৫ 
১০০,১২০০ 


২১১৫২০৪৫২৮০: ৫গটাকা 
ককাত-চদনখবর  ১২-০০,১৬-০০,১৬+ টাকা 
(তোরা হী) 

ক্াকতা-শ্রপূর  ১০-০ ১৯৭ 
(জয়া হীঘ) 

ক্পকাা-ামরপুকুর ১৪-১৫ সক 
কপাকাা-জয়রামবাটি +-৮০,১০-০০,১০-৪৫,১৫-০০,১৯-৪৫  ২৯টাকা 


৯০০,৯৫০, ১০০৮,১০১,১৮২০ 


১০৮ ১৮১৫ 
ক্লকাতা-সাগরদিছি ১১:৪৫ অঃটাকা 
কলকাতা ৯-৮০,৯-০০-৭-০০,২-০০,৮০০ ২৯টাকা 


১০০২০০৯২২০০ 


কপকাতা-বকুড়া . +-০০,৯০০,৯৭০০,১৪-০০ 
কাত-রুাধগঞ্জ ১০:৪৫ 
ক্লকাতা-রারগঞ্জ  ৯-০০,৭-৪৫, ১৯৭৪০ 


ককাা-াঙ্তনীর  ১৫-০০ 


দূরপাল্লার বাস ক্লকাতাপূর্ণিতা. ১৯৩০, 

কা রী পরিবহন সহি িলার থেকে কলজশিলিগতি ৭-০০,১৯০০,১৮-০৮,২৮০০ (ক্রস) ১৬১ টাকা 

ন্ট জজ ১৮০০ ২০০০রেকে) ২০৫টাকা 

আকাজমাপূর আপ গড়ি খেকে 

ক্লবাজাাসজী ০ টাকা 

আগা ৬+-০০.১০১৫,১৪-০৪ ২২ টকা 

আকাজ-যাসনবাদ  ৯০০,৭-৮০,৯০৬, ৯৭৪০ ইল কসরত ৫২৫ জা 
১০০৮ ১৮৯, ১৮০০৯৫৭৪০ কাসতাপিলিতড়ি %-১৫ (এতে) ১৯৪টি 

আজি ৯০০,৯১০, ৯-০৫,২-০০,৮:০০, ৯০০১৯ টাকা 

আন্দজ-ামপূরহাট ২০০০ শক ক 

(জরা ইবি) ৭ ২৫টক 

পক্চিমবঙ্ মক 


দূরপাল্লার বাস ছুপাল্সার বাস 


ক্লকতা রা পরিবহন শহিদ হিনার থেকে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন নিগম : শহিদ মিনার থেকে 
নট কার সর ভা কট ছাড়ার সময ভাঙা 
উপ্টোভান্তা থেকে কলকাতা-কালিয়াগাজ ২১-০০ (রকেট) ১৮০টাকা 
কলকাতা নী ৬০০ ০টাকা ২০-৩০ (একাপ্রেস) রি ১০২টাকা 
বাকা ৫ ৯ 

কত বাঘ ১৯-০০.২০০০ (প্রেস) সক 
৬৯০ নি উজ টা 

দল লজ _ 


০০০০ (ছে) ১৯০টাকা 
১৯১টাকা 


৬১টকা 
অাকা 
বজলা 
$২জবা 
বপাত-ঢকা ২০০ রোববার বাদে) মোতযা)১০০০ টকা খল 
কাম ০ ৬ 
১ ৬ ৮ (সা মমি বলে পারে) 
উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন নিগম : শহিদ মিনার থেকে 
কাত মালদা রাগ 
জলখোলা-কিষপগঞ্জ 
ইসলাম পর-শিলিগতি 
কাজ নাট কৃষনগর- ছাড়ে _ দমদম লৌছার 
যাদের সদ দিল উদধানলং_ সম দিল 
পলাসি-বেলভাঙা-বহরমপুর ৯৬৫,১২-০০ (ছে) টক 
কলকাতা মলন-রাহগ্ গর 
লিলি জলপাইগুড়ি ২৩উক  আইসি-+২১ ১০১০ ১৪৪ আইসি৭২২ ১২০৫ ৯০৫ 
জাকাত ফাকা মলম ১৯০উকা 
নি উল ৯৯১৭ ১8০ ১২৬ ঈন্ভ্িট ১৯০ ১৯০ 
কাত ঘলল-শলিওডি- ৪০টাকা 
৯ উস ৪ এক থেকে সাত পর এর অর্থ োম থেক রবিবার 
ক্লকাত-যলবাজার ২০০ ৪ আইসি ইতি এযারলাইস,৯ ড় কেট এযাহওয়ে। 
ফা ইনার ২টন্ 
৯১ উস ৩ দিন চলাচল সন্ত তোর জন মগাযোগ করত পারেন নিচের ফোন 
কলকাতা-টীাল রে ইনি এমাবলাইদ (টি) ২০৯০৭৩৪,২৩৯৩১৩৫, 
লা ন্‌ ৯৯ 
অত গঞ্জ ২১০০০ রকেট ০ ক 
২১০০ ওকষহর) সজল জে এরও (পিট) ২২৯২২২৭। 


১৪৪ পশ্চিমবঙ্গ 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ বিভাগ পরিচালিত 
যুব আবাসগুলির তালিকা 


পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা এবং রাজ্যের বাইরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ 
বিভাগ পরিচালিত নানা যুব আবাস রয়েছে। সেগুলির ঘরের সংখ্যা, দৈনিক ভাড়া, সংরক্ষণের 


নিয়মাবলী ইত্যাদি জানানো হল। 


(১) রাজ যুবকেন্দ্, মৌলালি, কলকাতা 

কে) ভরমিটরি-_৬৩টি শহযা। দৈনিক ভাড়া ছাতরতি_-১০ 
টাকা, ত্র জনপ্রতি--২০ টাকা।(খ) দুই শযা--২টি খর। ঘরপ্রতি 
ভাড়া_-৬০ টাকা। (গ) অভিটোরিয়াম-_-১ি। ভাড়া সকাল ১০টা 
থেকে দুপুর ২টো-_৫০০ টাকা, বিকেল ৩টে থেকে রাত টটা__ 
১০০০ টাকা, সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা__১০০ টাকা। 


গঙ্গাসাগর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা 


(কে) ডরমিটরি--৫০টি শয্যা। ভাড়া ছাত্পরতি--১০ টাকা, 
ছাত্র জনপ্রতি--২০ টাকা। (খ) দুই শহ্যা__৯টি ঘর। ভাড়া অত্র 
জনপ্রতি--৬০ টাকা। 


৩) দীঘা, মেদিনীপুর 


(কে) ডরষিটরি--৮০টি শখা। ভাড়া ছাপ্তি--১৫ টাকা। 
ছাত্র জনপ্রতি__৩০ টাকা। (খ) দুই শয্া-_৪টি। ভাড়া ঘরপ্রতি__ 
১০০ টাকা। গে) ডার শখযা--১টি। ভাড়া--১৭৫ টাকা। (ঘ) ছয় 
শযা- টি ভাড়া--২৪০ টাকা। (ড) আট শযা__১টি। ভাড়া-_ 
৩০০ টাকা। 


($) রামকিন্কর যুব আবাস, বাঁকুড়া 


কে) ডরমিটরি--২৬টি শযযা। ভাড়া ছাত্রপ্রতি--১০ টাকা। 
ছাত্র জনপ্রতি__২০ টাকা। (খ) দুই শযা-_৬টি। ভাড়া ঘরপ্রতি__ 
৬০ টাকা। 


(&) মুকুটমণিপুর, বাঁকুড়া 


রমিটরি--৩৩টি শা্যা। ভাড়া ছাত্প্রতি-_১০ টাকা, অত 
জনপ্রতি__২০ টাকা। 


৬) বোলপুর, বীরভূম 


(কে) ভরমিটরি-_৩০টি শয্যা। ভাড়া ছা্রপরতি--১০ টাকা, 
ছাত্র জনপ্রতি__২০ টাকা। (গে) দুই শহ্যা-_ ২টি (বাতানুকূল)। 
ভাড়া ঘরপ্রতি_-২৫০ টাকা। (গ) চারশতযা-_১টি। ভাড়া ১৭৫ টাকা। 


৩) 


(৭) শুশুনিয়া, বাকুড়া 


কে) রমিটরি-_৩৮টি শব্যা। ভাড়া ছাতরপ্রতি--১০ টাকা, 
অহা জনপ্রতি--২০ টাকা! (খ) দুই শয্যা--১টি। ভাড়া--৬০ 
কা গে) তিন শহা-_২টি। ভাড়া ঘরপ্রতি__১০০ টাকা। 


(৮৮) কাঞ্চনজজ্ঘা স্টেডিয়াম, শিলিগুড়ি 


কে) ভরমিটরি-_৩৯টি শহা। ভাড়া ছাত্্তি__১০ টাকা, 
অছাত্র জনপ্রতি ২০ টাকা। (খ) দুই শহ্যা_-১টি। ভাড়া--৬০.টাকা। 
ে) তিন শহা-_১টি (স্পশাল)। ভাড়া ১০০ টাকা। 


(৯) লালবাগ, মুর্শিদাবাদ 


ভরমিচরি--৫০টি শখযা। ভাড়া ছা্্তি--১০ টাকা, ছা 
জনপ্রতি--২০ টাকা। খে) দুই শযযা-_-৬ি। ভাড়া ঘরপ্রতি_-৬০ 
টিকা। 


(১০) বক্েস্বর, বীরভূম 


(কে) ভরমিটরি--৬৫টি শয্যা ভাড়া ছতরপরতি-_১০ টাকা, 
ছার জনপ্রতি-_২০ টাকা। (খ) তিন শযযা-_৩টি। ভাড়া ঘরপ্রতি-- 
১০০ টাকা। 


০৯) হাওড়া কৌড়াঙ্নে) 


'ডরমিটরি--২৪টি শহযা। ভাড়া ছাহপ্রতি-_১০ টাকা, ছাত্র 
জনপ্রতি-_৩০ টাকা। 


(১১২) নজরুল যুব আবাস, চুরুলিয়া 


কে) ভরমিটরি--৪২টি শয্যা ভাড়া ছাত্পরতি_-১৫ টাকা, 
অত্র জনপ্রতি-_৩০ টাকা। (খ) দুই শয্যা-_২টি (সংলগ্ন জ্লানাগার) 
ভাড়া ঘরপ্রতি--১০০ টাকা। €গ) স্ট--১টি বোর ও রান্নাঘর 
সহ দুটি ছুইশহা ঘর)। ভাড়া ১৯০ টাকা। হে) মিটিং হল-_১ি। 
ভাড়া ৩০০ টাকা। 


পশ্চিমবঙ্গ 


পর১০ ১৪৫ 


(১৩) তেনজিং নোরগে যুব আবাস, দার্জিলিং 
(ভে বিএম এ এফ পরিচালিত) 
কে) ডরমিউরি__৪৪টিশযা। ভাড়া শাপ্রতি_-৪০ টাকা। 
খে) দুই শয্যা__২টি। ভাড়া ঘরপ্রতি--১২০ টাকা । (গ) চার শহ্যা-_ 
১টি। ভাড়া ২০০ টাকা। €ঘ) কনফারেন্স বক্ষ। ভাড়া ৬০০ টাকা। 


(১৪) রাচি রোড পুরুলিয়া 


(কে) ডরমিটরি--৪২টি শব্যা। ভাড়া ছাত্রপ্রতি--১০ টাকা, 
ছাত্র জনপ্রতি-_২০ টাকা। (খ) দই শহ্যা-৪টি। ভাড়া ঘরপ্রতি__ 
৬০ টাকা। 


(১৫) শির্রাম ভবন, মালদা 


(কে) ডরমিটরি-__৪০টি শহ্যা। ভাড়া ছাত্রপ্রতি-_১০ টাকা, 
ছাত্র জনপ্রতি__২০ টাকা। (খ) তিন শাখযা-_১টি। ভাড়া ১০০ 
টাকা। 


(১৬) পুরী, ওড়িশা 


'ভরমিটরি-_২৭টি শয্যা। ভাড়া ছাতরপ্রতি--১০ টাকা, অত্র 
জনপ্রতি-_২০ টাকা। 


(১৭) রাজগীর, বিহার 


কে) ভরমিটরি--১৪টি শা ভাড়া ছাপরতি--১০ টাকা, 
ছাত্র জমপ্রতি-_২০ টাকা। (খ) দুই শয্যা--৫টি। ভাড়া ঘরপ্রতি-_ 
৬০ টাকা। 


(১৮) ম্যাসাঞ্জোর, বিহার 


(কে) ডরমিটারি--২৫টি শয্যা। ভাড়া ছাত্প্রতি-_-১০ টাকা, 
ছাত্র জনপ্রতি--২০ টাকা। (খে) দুই শহ্যা-_২টি (অতিরিক্ত দুই 
শয্যা সহ)। ভাড়া ঘরপ্রতি_-৬০ টাকা। 


(১৯) মাদ্রাজ যুব আবাস 


কে) ভরমিটরি--৬৯টি শা ভাড়া ছাত্রতি--১৫ টাকা, 
অছাত্র জনপ্রতি-_-৩০ টাকা। (খ) দুই শহ্যা-__৯টি (কমন বাথ)। ভাড়া 
ঘরগ্রতি-_১০০ টাকা। (গ) দুই শযযা--১টি (পৃথক বাখ)। ভাড়া 
ঘরপ্রতি_-১৩০ টাকা। ছে) তিন শখ্যা- ৫টি কেমন বা)। ভাড়া 
ঘরপরতি)১৩০ টাকা। ডে) তিন শহা--ওটি সেল জরনাগার)। ভাড়া 
ঘরপ্রতি--১৭০ টাকা। (চ) চার শয্যা_৩টি (কমন বাথ)। ভাড়া 
ঘরপ্রতি__১৫০ টাকা। ছে) চার শযা_ ওটি সেন ্ানাগার)। 
ভাড়া ঘরপ্রতি--২০০ টাকা। (জ) তিন শয্যা-_৩টি (যোতানুকুল)। 
ভাড়া ঘরপ্রতি_-৩৫০ টাকা। (ক) চার শয্যা-_২টি (ডিলাক্স, 
বাতানুকুল)। ভাড়া ঘরপ্রতি--৪৫০ টাকা 


সংরক্ষণের নিয়মাবলী 


ওপরের যুব আবাসগুলি সংরক্ষণের জন্য সাধারণ সাদা 
কাগজে আবেদন করতে হয়। তাতে কোথায় যাবেন, কতজন 
যাবেন, কবে যাবেন, কেন যাবেন, কতদিন থাকবেন, কী ধরনের 
ব্যবস্থা চাই (ভরমিটরি, দুই শয্যা, তিন শয্যা ঘর ) ইত্যাদি 
তথ্য জানানো চাই। দরখাস্তের নিচে আবেদনকারীর পুরো নাম- 
ঠিকানা জানাতে হবে। সংস্থা বা সংগঠনের প্যাডেও আবেদন 
করা যায়। 'আগে এলে আগে পাবেন' এই ভিত্তিতে সংরক্ষণ করা 
হয়। সরকারি ছুটির দিন বাদে যে কোনও কাজের দিন সকাল 
সাড়ে এগারোটা থেকে দুপুর তিনটে (দুপুর দেড়টা থেকে দুটো 
পর্যন্ত বিরতি) পর্যন্ত সংরক্ষণ কাউন্টার খোলা থাকে। পুজোর 
ছুটির আগে শেফ কাজের দিন ও মার্চ মাসের শেষ কাজের দিন 
হিসাব-নিকাশের জন্য সংরক্ষণ বন্ধ থাকে। 


একসঙ্গে দশজন পর্য যরা যাবেন তদের সংরক্ষণের 
গিনেরযাট দিন আগে এবং দশজনের বেশি দলগত সংরক্ষণের 
কেরে সংরক্ষণের দিন থেকে পচাত দিন জাগে সংরক্ষণ দেওয়া 
শক হয। সংরক্ষণের সময় প্রযোজনী় সমপ্ণ অথই জমা দিতে 
হবে। 


বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের 
ক্ষেত্রে বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা মাছে। সেক্ষেত্রে ভ্রমণের বিবরণ ও 
অমণকারীর সম্পূর্ণ ভালিকাসহ শিকষপ্রতষ্ঠানের প্রধান 
শিক্ষক/বিভাগীয় প্রধান/অধাক্ষকে ওই প্রতিষ্ঠানের প্যাডে 
আবেদন করতে হবে। 


দুপুর বারোটা থেকে পরের দিন দুপুর বারোটা পর্যন্ত 
সময়কে একদিনের সংরক্ষণ বলে গণ্য করা হয়। সাধারণত 
সর্বাধিক তিনদিন যুব আবাসে থাকার জন্য দেওয়া হয়। তবে 
মাদ্রাজ যুব আবাসে চিকিৎসার প্রয়োজনে সর্বাধিক পনেরো দিন 
থাকতে দেওয়া হতে পারে। সম্পূর্ণ সংরক্ষণ না হয়ে থাকলে 
স্থানীয় যুব আবাস কর্তৃপক্ষ তৎকাল-সংরক্ষণ (স্পট বুকিং) 
ব্যব্থা করে দিতে পারেন। 


সংরক্ষণের জন্য আবেদন করবেন এই ঠিকানায় 


অধিকর্তা; যুব, কল্যাণ অধিকার, 
৩২/১, বি বা দী বাগ দক্ষিণ), কলকাতা-_৭। 
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হলিডে হোমের তালিকা 


বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রে সরকারি পর্যটন আবাস ছাড়াও ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অসংখ্য প্রতিষ্ঠানের হলিডে হোম। 
এঁদের কর্মী বা সদস্যরা ছাড়াও বাইরের ভ্রমণার্থীরা এইসব জায়গায় থাকার সুযোগ পেতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গ ও 
সঙ্লিহিত এলাকার বেশ কিছু হলিডে হোমের তালিকা নিচে দেওয়া হল। 


কালিম্পং কট রিক্তযেশন ক্লাব? ইউ বি আই এমপ্ললিজ কো-অপারেটিভ 
মে গেউহাউস, চিন লোকোমোটিত ওযার্কস. কেডিউ সোগাইটি লিমিটেড, 
এ সাদা নি বাকারার &. চিন্র্রন আভেনিউ, কলকাতা-৭২, ৪, এন সি দত্ত সরণি, কলকাতা-১, 

1 চি রি ফোন ২৩৭-৪০৪৪/৪০৪৬ ফোন ২২০-০৮৪১ 
ফোন ৫১২-০০৬৬ 
এ, এন এস রোড, কলকাতা-১, জিন ১১৪ আজকাল রিক্রিয়েশ ক্লাব, 
ফোন ২২০-৬৯৩, সেট রিকিয়েশন ক্লাব, ৯৮, রাজা রামমোহন সরণি, কলকাতা-৯, 
৫1১, ্লাইভ রো. ৫ম তল, সেল বাত অব ইতির, ফোন ৩৫০-৯৮০৩ (এক্সটেনশন ৩৪৩, 
কলকাতা-১, ফোন ২৪৩-১২৪৪ রেতরণ ঢোল শাখা, ফলকাজ-১ ৩২৮) 

০23 ইউ বি আই স্টাফ ওয়েলফেয়ার জ্যান্ত 
গালুডি ব্যাচ অব বরোদা এমপ্িজ আযাসোসিয়েশন কালচারাল সোসাইটি (হাজরা রোড 
এলাহাবাদ ব্যান্ধ ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ৪, ইভিয়া এক্সচ্জ স্লেস, কলকাতা-১ শাখা), হাজরা মোড়, কলকাতা-২৬, 
নি ২২১৪৪৬৭, ২২০-৯০৭৬/৭৭/৭৮ কর রী 
১৪ ইডি এক্সচেঞ্জ প্রেস, কলকাতা-১ রিজিওনাল প্রভিডেন্ট ফান্ড কো-অপারেটিভ ইনকাম ট্যাক্স স্পোর্টস আয রিক্রিয়েশন 
ফোন ২২০-৮৩৭৫, (এক্সটেনশন-১২৩) ক্রেডিট সোসাইটি, ক্লাব, পি-১৩, চৌর্ি বয়ার, 

সম্টলেক সিটি, সেক্র-২, করশাময়ী, কলকাতা-৬৯, 

চল সন ফোন ২৪৮-২৩৬১-৬৭ (এক্সটেনশন-৬০১) 


ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি কো-অপারেটিভ ইউনিয়ন ব্যান্তএমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ 


ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড, দত 
৩ স্ট্যান্ড রোড, ফলকাতা-১, 

্ ফোন ২২০-৮৮৬৮/২৭৩২ 

ইউনাইটিড করাশি়াল তাক এমপি হিন্দু িফিলাইজার পন করপোরেশন 
আসোসিযেশন, ইনাম রি মার্েিং ভিশন রিকিযেন করব, 
১৬ গুড কোর্ট হাউস সরি, কলকাতা-১, লিমিটেড, ৪৯, চৌরসি রোড, কলকাতা-৭১, 
ফোন ২৪৮-৭৪৭১ (এক্স-৫৩০/৬১২) ৫, লিতসে ্রিট, কলকাতা ৮৭, ফোন ২২৬-১১৫১/১৪০৩ 
ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইভ্িয়া এমপ্রয়িজ ফোন. ২১৭-২৩৪৭ টি বোর্ড হলিডে হোম কমিটি, 
কস, এনাহাবাদ ন্যাঙক এনিজ রিক্রযেশন ১: বোর রোড, কলকাতা-১ 
১৬. গড কোর্ট হাউস রিট, কলকাতা-১, আন ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, ফোন ২৩৫-১৪১১ 
ফোন ২৪৩-০৩৯৩, ২৪৮-৭৪৭১ ৭, রেড ক্রস প্রেস, কলকাতা-১, পি ভি সি এল রিকি়শন করা, 
কটেশন-৫০৪) ফোন ২৪৮-০২১৩/১৮২৬/২৮২৩ ১, কিরপশ্কর রায় রোড, কলকাতা-১, 
সেট ব্ান্ক অব বিকানির আন্ত জয়পুর ইউকো জোনাল ক্লাব, ইউকো ব্যাক জপ বি 
এম্রয়িজ হলিডে হোম সাব-কমিটি,.. অপারেশন-৩, উর 
১০৮০4 মার্টিন বার্ন বশ্িং (রথ তল), ১ আর এন আআআসোসিয়েশন কো-পারেটিভ ব্য, 
০ ুারজি রোড, কলকাতা-১. ১৯ আবুল হামিদ সর কলকাতা-৬৯, 

২৪২-২৫০৫/৬৪৫০, 

ইজি ২ ফোন ২৪৮-৮০৪৫, ৪৬৮২, ৬০৯১, ফোন ১ ২১০-৭৯১৯, ২৪৮৯৪১৩ 

২১০১১৩০ কিলরা্ন (এম আন এম) এমগরযিজ 
সিভিক ব্য স্টাফ রিকিয়েশন করব, কেট ব্যা্ত অব ইভিয়া স্টাফ কোনপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি 
অব, লালবাজার রিট, তে তল), ক্যালকাটা মেইন ্রা্চ ইউনিট, ৯, সটান & ্যঙ্গো লেন, কলকাতা-১, 
ক্লকাতা-১, রোড, কলকাতা-১, ফোন. ২২০-২৩৯১ রেশন 
ফোন ২৪৮-৬০৫৫ ফোন ২২০-২২১৫/৬৯২৯ ৩২৬/৩২৮), 


পশ্চিমবঙ্গ ১৫৫ 


ইউ বি আই গড়িয়াহাট ্রা্চ এমপ্রযিজ 
হলিডে হোম ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, 
২৬৩ ২৬/৭,হিনুহান পার্ক, কলকাতা-২৯, 
ফোন ৪৬৪-০৪১৬/৩০৯২ 

ক্যালকাটা টেলিফোনস রিকরিয়েশন ক্লাব 
জেন্টল ইউনিট), 

১২০. লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩, 

ফোন ২৪৫-০৩৭৫/০৫০২, 

(ইউকো বা স্টাফ রিকি ক্লাব 

১৯, জড কোর্ট হাউস সি, জরথ তল) 
কলকাতা-১, 

ফোন ২২০৮৮১২/১৫/১৭ 

ইউ ৰি আই হছছাননদ পার্ক শাখা) স্টাফ 
রিক্রিয়েশন ক্লাব, 

২৬ রাজা রামমোহন সরণি, কলকাতা-৯, 
ফোন ৩৫০-৩৯৬৯ 

ইউকো ব্যান অফিসার্স ক্রস, 

১৯৫, বোর রোড, দেনা ব্য বশ্চিং 
ধোর্ড ফ্লোর) কলকাতা-১, 

ফোন ২৩৫-১৭৭৮ 

যাক অব মহারাষ্ট্র এমনি ইউনিয়ন 

ও নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-১, 
ফোন ২২০-৩৯৯৬ 

দি বাক এমগ্লযিজ কো-অপারেটিভ ব্যা্ 
(লিমিটেড, 

২৩-এ, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-১, 
ফোন ২২১-১৭১০,-২২০-৮৫৬৪ 

দি ব্যাক এমপ্রযিজ কো-আপারেচিভ ব্য 
লিমিটেড, 

২৩৫, নেতাজি সুভাষ বোড, 
(ও ও উরথ তল), কলকাতা-১, 
ফোন ২২১-১৭১০, ২২০৯৫ 
টাটা সিল স্পোর্টস ক্লাব, 

৩ টৌরঙগি রোড, কলকাতা-৭১, 
ফোন ২৪৪-৮০৫/৮৩৭৪ 


ঘাটশিলা 

ইউ বি আই এমপ্মিজ কো-অপারেটিভ 
জেডিট সোসাইটি লিমিটেড. 

৪, এন সি দত্ত সরণি, কলকাতা-১, 

ফোন ২২০-০৮৪৯ 

ইউ দি আই এমপ্িজ আসোসিযেপন 
১০, নেতাজ্জি সুভাষ রোড, কলকাতা-১, 
ফোন ২২০-২৬৫২ 


ইউকো ব্যান অফিসার্স কংগ্রেস, 

১৬ ্রাবোর্ন রোড, কলকাতা-১, 

জোন ২৩৫-৯৭৭৮ 

সিন্ডিকেট ব্যা্ধ স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাব, 
সেব্াল আকাউন্টস অফিস, ৩বি লালবাজার 
সিট, ওেয তল, কলকাতা-; 
ফোন ২৪৮-৬০৫৫ 


টাদিপুর 

 ইউকো ব্যাক্ক অফিসার্স কংগ্রেস, 

১৬4, ব্রাবোর্ন রোড, দেনা বাঙ্ক বিদ্ডিং 
ঘোর্ড ফ্রোর), কলকাতা-১. 

ফোন ২৩৫-১৭৭৮ 


দার্জিলিং 

ইউনাইটেড বন্ধ অব ইভিয়া এমকরিজ 
আসোসিয়েশন, 

১৯৬ খা কোট হাউস সি, কলকাতা-১ 
য় তল, ইউনিয়ন অফিস, 

ফোন ২৪৮-৭৪৭১ (এক্সটেনশন-৬১২) 
ইউনিয়ন ব্যন্ক এমপ্রয়িজ কো-অপারেটিভ, 
১৫, ইয়া একসচ্, ত্র, কলকাতা-১, 
ফোন ২২০-৮৮৬৮/৬৯, ২৭০১/০২ 
ইউনাইটেড বন্ধ অব ইতিয়া স্টাফ 
ওয়েলফেয়ার আন্ড কালচারাল সোসাইটি 
(হোজরা রোড, লেক গার্ডেস ও পার্ক লি 
শাখা) হাজরা মোড়, কলকাতা-২৬, 

ফোন ৪৭৫-৪৭৬৮/৪৭৩-০৪১৪/ 
২২৯৯৫১৬ 

কিলবা্ব (এম আ্যা এছ) এমমিজ 
কো-অপারেটিভ কেডিট সোসাইটি লিমিটেড, 
৪. মাঙ্ো লেন, কলকাতা-১, 

ফোন ২৪৩-৫৩৯১ এর্সটেশান-৩৬০) 
স্টপ রিকিেশন ক্লাব, 

সেসটল বাচ্ক অব ইয়া, রেড্রশ গরেস 
শাখা, কলকাতা-১, 

ফোন ২৪৮৯২৯১ 


টি ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া স্টাফ 


আ্যাসোসিয়েশন কো-অপারেটিভ ব্যাক্ক, 
১১, আহ্ুল হামিদ সি, কলকাতা-৬৯, 
ফোন ২১০-২৯১৯, ২৪৮-৯৪১৩ 

বাক অব বরোদা এমগ্রযিজ আ্যাসোসিয়েশন 
৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা-১, 
ফোন ২২১-৪৪৬৭, ২২০-৬০৭৬/৭৭/৭৮ 


ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যান্ক এমপ্রয়িজ 
কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি 
(লিমিটেড, 

&, লিল্সে সিট. কলকাতা-৮৭. 

জোন ২১৭-২৩৪৭ 

ইউ বি আই এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ 
ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড, 

৪, এন সি দন্ত সরণি, (ফিফথ ফ্রোর), 
বালত-১, ফোন ২২০-০৮৪৯ 

ইউকো জোনাল ক্রাব, ইউকো ব্যান 
অপারেশন-৩, 

মার্টিন বার্ন বিল্ডিং (পর্থ তল), ১, আর এন 
মুখার্জি রোড, কলকাতা-১. 

ফোন ২৪৮৮৮০৪৫, ৪৬৮২, ৬০৯৯, 
২১০১৯০ 

ইউকো বযান্ক অফিসার্স কংগ্রেস, 

১৬৫, ব্র্যাবোর্ন রোড, কলকাতা-১, 

জোন ২৩৫-১৭৭৮ 

(রিজিওন্যাল প্রভিডেন্ট ফান্ড কো-অপারেটিভ 
ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড, 

ভি কে ব্লক, সে্টর-২. সল্ট লেক সিটি, 
করণামযী, কলকাতা-৯১, 

কোন ৩০৪-৭০১০ 

চট ব্যান্ধ অব বিকানির জ্যান্ত জয়পুর 
এগ্লয়িজ হলিডে হোম সাব-কমিটি, 
বরাবোর্ন রোড, কলকাতা-১, 

লেন ২৪২২৫০৫/৬৪৫০ 
২২০০৬৭/১৭১০ 

সাতরাগাছি কো-অপারেটিভ বাধ লিমিটেড 
কোনা রোড, 

ফষ্ঠীতলা, সাতরাগাছি, হাওড়া-৭১১ ১০৪, 
ফোন ৬৮৮২১৭০ 

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক এমগপ্লয়িজ রিক্রিয়েশন 
জ্যান্ত ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, 

৮ বেড কর গস, কল্কাত-5০০ ০০১, 
ফোন ২৪৮৪৫৮৫ 

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক রিক্রিয়েশন ক্লাব, 

১৪, ইন্ডিয়া একচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা-১. 
ফোন ২২০-৮৩৭৫ (এক্সটেনশন-১০৫) 
ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইনিয়া 

(গড়িয়াহাট শাখা) শ্রমিক কর্মচারী সমিতি, 
২৬৩ ২৬/% হন পা, কলকাত-২৯, 
ফোন ৪৬৪-০৪১৬/৩৪০৮ 


৯৫৬ 


পশ্চিমবঙ্গ 


্রিভস রিক্রিয়েশন ক্লাব, দীঘা স্টেট ব্যাক অব বিকানির আান্ড জয়পুর 


২৫, বাবরম রোড, কলকাতা-৯, পিই 
ফোন ২৪২-৪৩২১ (এক্সটেনান-১৩৯) (ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইভিয়া এম্রযিজ ব্লাবোর্ন রোড, কলকাতা-১, 

কিল অথরিটি অব ইতিয়া এবপরনিজ . আযাসোসিয়েশন; জন ২৬২২৫০৫/৬৫০ ২০০০৭ ডু? 
কোনঅভারেটিত ফেডিট সোদাইটি ই হয কাত", ইউকো ব্য টাক িকিেশন কাব 
লিট ইল ১৯ ওল্ড কোর্ট হাউস সিট (রথ তল), 


বারে ফোন ২৪৮-৭৪৭১ ঞষদেশন-৯১২) এ 
সস লা লক উন রিকি কার ২২০৯০১২১০১৭ 
১০৯৯/১৩৯৬ ই ইউ ি আই (রয়েল এক্সচেঞ্জ শাখা), 
আজকাল রিক্িযেশন ক্লাব, ফোন ২৪৫-০৩৭৫/০৫০২ উল াররতি 
৯৬ বাজা রামমোহন সরণি, কলকাতা, জোন ২২০-৭৬৫২-৫৪ 

জোন ৩৫০-৯৮০৩ (৩২৪,৩৪৩): ইতি আসোলিরেন ও ফর কি ইউ বি আই এ্মিজ জো-পারেটিভ 
পঞ্জাব লাশনাল গ্রিক ইউনি, কে কি লে দেরী নিট 

লাম বেজ, কলকাজ-১, দূ , ক্াতা-১, 

ফোন ২২০-২১৮১ হাব কা ফোন ২২০-০৮৪১ 


ফোন ৪৭০৪৯৭১ 
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন সিভিকেট যা টাক রিকিরেশন কলা, সৌট বা অব ইয়া সাফ 


রিক্রয়েশন ক্লাব, আসোসিরেশন, 

সেস্টাল আকাউন্ুস অফিস, ৩বি, লালবাজার 
৮ হায় গা্ধী রোড, হাওড়া-১, িসিস্প ০১০ » স্টাড 
ফোন ৬৬০-৩২১১/১৩ (এক্সটেনশন ২৬৭) ফোন ২৪৮-৬০৫৫ রিড, 
টি বোর্ড হলিডে হোম কমিটি, ফোন ২২০-২২১৫/৬৯২৯ 
১, জ্লাবোর্ন রোড, কলকাতা-১, কানাডা ব্যাঙ্ক স্টাফ িক্রযেশন ক্লাব, 
ফোন ২৩৫-১৪১১ ২৫, পরিলেপ রিট, কলকাতা-১৬, 
দিভিকেট ব্যাগ স্টাফ রিক্রিযেশন ক্লাব ফোন, ২৭-৫৩০৬/০৭ 
সেন্টাল আকাউন্ট্স অফিস, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন 


রিক্রিয়েশন ক্লাব, 

৪. মহাসথা গক্ঠী রোড, হাওড়া-৭১১ ১০১, 
ফোন ৬৬০-২১১/১২ 

বসুমততী এমগ্লয়িজ কো-অপারেটিত ক্রেডিট 
(সোসাইটি লিমিটেড, 

১৬৬ বি বি গাঙ্গুলি সিট, কলকাতা-১২, 


বি, লালবাজা সি (ওয় তল), 
কলকাতা-১, ফোন ২৪৮-৯০৫৫ 

দি ই এল এদ আই এমপলরিজ 
কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি 
লিমিটেড, 

১৯ তারাতলা রোড, কলকাতা-২৪, 


ফোন ৪৬৯-৫৪৪৬/৬৬/৬৭ সর ফোন ৩৫০-৯৪৬২ 
ইউকো বা স্টাফ রিক্রিযেপ ক্লাব সেন্ট রিকিয়েশন করব, সেকাল স্যা্। গ্রামোফোন কোল্পানি অব ইয়া 
৯ গুড কোর্ট হাউস সরি, কলকাতা-১, অব ইতিয়া, লিমিটেড, 

ফোন ২২০৯৮১৭ রিল পাও ০, যশোহর রোড, দমদম, কলকাতা-২৮ 


ইউ বি আই রেয়েল এক্সচেঞ্জ শাখা) ফোন ২৪৮৯২৯১ ফোন ৫৫১-৪৭৭৩ 


১০, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-১,  রিজিওন্যাল শ্রভিজে্ট কষা কো- ইউনিয়ন যান এমপরিজ কো-অপারেটিভ 


ফোন ২২০-৭৬৫২-৫৪ অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড, ৩৯. টযানড রোড, কলকাতা-১, 

দি ইনস্টিটিউট অব কষ্ট আন ওয়ার্ক ভি কে বক, ল্টর-২, সম্টলেক সিটি, ফোন ২২০-১৮৭/২৭০৯ 
ত্যাকাউনটাস্সস অব ইডিয়া এমপ্লয়িজ করণামরী, কলকাতা-৯১, কানাডা ব্যানধ স্টাফ রিকরিয়েশন ক্লাব 
কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি ফোন ৩৩৪-৭০১৩ ২, হেয়ার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১ 
লিমিটেড, ইনকাম টাক্স স্পোর্টস জ্যাভ রিকিরেশন ফোন ২২০-১৯৬৬/২০১৫ 

১২, সদর সিট, কলকাতা-১৬, ক্লাব, এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক রিক্রিয়েশন ক্লাব, 

ফোন ২৪৪-১০৩১/৩৪/৩৫, পি-১৩, চৌরঙ্গি স্কোয্যার, কলকাতা-৬৯, ১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ স্লেস, কলকাতা-১, 
২৪৫-০৬০২/০৪৯২, ফোন : ২৪৮-২৩৬১/৭১ (এক্সটেনশন-৬০১) ফোন ২২০-৮৩৭৫ (এক্সটেনশন-১০৫) 


পশ্চিমবঙ্গ ১৫৭ 


স্টিল অথরিটি অব ইন্ডিয়া এমপ্লয়িজ কো- ব্যান্ত অব বরোদা আই ৰি ৰি স্টাফ ইউকো ব্যাঙ্ক স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাব; 


অপারেটিত ক্রেডিট সোসাইটি লি্িটেড,  রিক্িয়েশন ক্লাব, সি কোট হাউস কিল) 
২২/১/এ,  বালিগজ সার্কুলার রোড, ৮. ইয়া একসচ ্রেস, কলকাতা-১,  কলকাতা-১, ফোন ২২০-৮১২/১৫/১৭ 
ক্লকাতা-১৯, ফোন ২৪২২৬৯৭/৯১ 

ফোন ৪৭৪-৯৩৯৬/১৩৯৯ পেলিং বকখালি 

ইউ বি আই গড়িয়হাট রাঃ এমি পাঞ্জাব ন্যাশনাল ্া্ রমিক ইউনিরন, 
হলিডে হোম ওয়েলফেয়ার সোসাইটি,  ইউকো জোনাল ক্লাব. ইউকো ব্যান ৮. লাম রে কলতাতা-৯ 

২৬ ৩ ২৬/৭,হিনদুষ্থান পার্ক, কলকাতা-২৯, অপারেশন, ফোন ২২০-২১৯১ 


কোন ৪৬৪-৩৪১৬/৩০৯২ ও মাটন বা বিশ, ে্থ তল),.১, আর 


এন মুখার্তি রোড, কলকাতা- 
হি কার... জেন ২৯ ৬৯৯ শাতিিকেহন 
ফোন ২৮২-৪৩২১ (ঞকস-১৩৯) ২১০৯১৩০ ন্যাশনাল টেক্সটাইল কর্পোরেশন এমপ্িজ 
সাতরগাছি কো-অপারেটিভ: ব্যন্চ সিভিকোন ব্য স্টাফ রিক্রিরেশন কলা,  কো-জপারেটিত ক্রেডিট সোসাইটি 
লিমিটেড, সাল আকাউন্্স অফিস, ওবি, লিঙিটেড 
কোনা রোড, য্টিতা, সাঁরাগাছি, লালবাজার সি, (৩য় তল), কলকাতা-১, ৭, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা-১৩, 
হাওড়া-২১৯ ১০৪ ফোন ২৪৮-৯০৫৫ ফোন ২২৮-০৮৩৭ 
কোন ৬৬৭-২১৭০ দি বান্ক এমপ্রয়িজ কো-অপারেটিভ ব্যা্ক ইউনাইটেড ব্যান্ত অব ইন্ডিয়া স্টাফ 
টাটা ছিল স্পোর্টস কলা, লিমিটেড, রিক্িয়েশন ্লা রা 
৪৩, চৌরঙ্গি রোড, কলকাতা-৭১, ২৩এ, নেতাজি সুভাষ রোড (৩য় ও ৪র্থ ২৬. রাজা রামমোহন সরণি, কলকাতা-৯ 
ফোন ৩৪৪-৮০৫৫/৮৩৭৪ তল), কলকাতা-১, ফোন ৩৫০-৩৯৬৯ 
ট্রাভেলস আন ট্যুরস মেষ্কার (ইভিয়া) . ফোন ২২১-১৭৯০ আন্ত ইযুলস কো-অপারেটিভ ক্রেডিট 
পি-৪৫/১,  ননীগোপাল  কায়টোধুরী ইউকো ব্য টা ক্লব, সোসাইটি লিমিটেড 
আছেনিউ, (সি আইটি ্িম-৫২), এপ্টালি, ১২. ওল্ড কোর্ট হাউস রি, দ্বিতীয় তল, ৯৮ ক্লাইভ রো, কলকাতা-১৩, 
কলকাতা-১৪, ফোন ২৪৪-২০৫১, ব্লকাতা-১, ফোন ২৪২-২৮৮৫, ২২০: ফোন ২৪২-৮২৯০ ঞেকগ-২১২) 
২৪৯২৭১৬ ৮৮১৫-১৭ েক্সটনশন-২৩) অথবা ইভা 
দেওঘর এক্চেজতরা্, ফোন ২২০-০৩৮৩/৯৬  শিমুলতলা 


ইউনাইটেড ব্যাচ অব ইয়া এমপ্রমিজ রয়াল এঞ্সচেঙ আআশিওরেস৷ এমি 
বার্ড হিল্র্স এমি ওয়েলফেয়ার (টিতা েভিট সি স 


সোসাইটি, 
নেতাজি, সুভাষ রোড, নি নি লিথিটেড 
কলকাতা-৭০০ ০০৯, ইটা দূত থেম তল), ৬, লায়্ রেগ্ু (ছ্িতল), কলকাতা-১, 
ফোন বি কলকাতা-১, ফোন ২২০-০৮৪১ ফোন ২২০-৯৬৪১/৪৩ 

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাক, স্টাফ ক্লাব, ব্যাঙ্ক অব বারোদা, 
কানাডা বা স্টাফ রিকিয়েশ কলা, রিক্রিয়েশ ক্লাব, 
কনা বাটা নক্রিদেন রুব১১,. ৮. লাল রে কলকাতা-১. ইউ গি বোড বর্ষ, পি-৬০, বি কে পাল 
ফোন ২৪২-৭১০৫/৭১০৭/৪৫৭৯ ফোন ২২০-২১৮১ আভেনিউ, কলকাতা-& 

ফোন ৫৩০-৮৩২০, ৫৪৩-১০৪৫ 
ইনকাম ট্যাক্স স্পোর্টস আত রিক্রিযেশন ইউনাইটেড ব্যা্ক অব ইভিয়া শ্রমিক 
বলব, কর্মচারী সমিতি, 
পি-১৩, চৌরনি ফোয়ার, কলকাতা-৯৯, ২৬৩ ২৬/%হিদুন পার্ক, রলকাতা-২৯, হলদিয়া 
ফোন ২৪৮-২৩৬১/৭১ (এক্সটেনশন- ফোন ৪৬৪-৩৪৯৬/৩৪০৮ টি, উনি 
৬০১) ইনকাম টাকস স্পোর্টস ত্য রিক্িযেশন কল্যাণ ভবন 
ইউ বি আই এমরয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রাব, পি, সি আই টি, কাকুড়গাছি, 
সোসাইটি লিমিটেড, শি-১৩, চৌরসী স্কোয়ার, কলকাতা-১৯,  কলকাতা-৫৪, ফোন ৩০৪-৭৬২৩, ৭৬৬৪ 
, এন সি দত সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০১, ফোন ২৪৮-২৩৬১/৭১ (ঞরসটেসশন-. বি: কোনও নও কে টেনিকোল নর বল 
ফোন ২২০-০৮৪১ ৬০১) হতে বাকতে পানে! 
সি 


চর পশ্চিমবঙ্গ 


১ 


২ 


১১। 


৯২। 


ট্যুর অপারেটরদের তালিকা 


ভায়মভ ট্যুর আআ ্রাতেলস, 

৩০ যদুনাথ দে রোড, কলকাতা-১২। 

কুমারন ট্রাভেলস, 

৯২৫, রবীন সরণি, কলকাতা-৭৩। 

ভারত তীর দন, 

ও টানড রোড, কলকাতা-১। 

ডি জে ট্ুস আত ট্রাভেলস, 

৪1২, ওয়াট টি কলকাতা-৬৯। 

ওর ট্রাভেলস, 

৯১, রাজা দীনেন টি, কলকাতা-৬। 

সোনা ইন্টারন্যাশনাল, 

১০ সূর্যসেন সিট, কলকাতা-১২। 
হলিডে, 


৩০৯ বি গা ছ, 


জোতলা, বি বা দী বাগ, কলকাতা-১। 


ট্রাভেল ইন্ডিয়া, 
১৪২, দেশপ্রাণ শাসমল রোড, 
কলকাতা-৩৩। 


১৪। সোমানি ট্রাভেলস, 
২৯ রর সরণি, দোতলা ব্লক₹_এন 
এস ৩০, কলকাতা-২৩। 

১৫। ট্রাভেল ফেকাস, 

৩৪ এশরৎ বু রোড, কলকাতা-২০। 


১৮1 রাষকৃফ ট্রাভেলস, 

৩৯, মহাত্মা গাছ রোড, দোতলা, 
কলকাতা-৮৯। 

১। সেন্টার পয়েন্ট ট্রাভেলস ত্য টযরস, 
২০ মির্জা গালিব সরি, 
ক্লকাতা-১৬। 

১৮। জেসটা ট্রাভেলস, 

৭/১, রাসেল সিট, কলকাতা-৭১। 

১৯। মহারাজা ট্রাভেলস, 

৯ কিরণশংকর রায় রোড, 
কলকাতা-১। 

২০। সান টু আয ট্রাভেলস, 
১০-ডি, মিডলটন রোড, 
কলকাতা-৭১। 


২৩। ট্রেড ট্রানেলস, 


২৫. কিটস ট্রাভেলস, 

৬০/১৪৮ হরিপদ দত্ত লেন, শর 
গার্ড, কলকাতা-৩৩। 

২৬। ট্রাভেলস এক্সপ্রেস ক্লাব, 

২০ মির্জা গালিব ছি, 
কলকাতা-১৬। 

২৭1 বন ভয়েজ হাউস অব ট্যুরিজম, 
৮৯ পেকগপিয়র সরণি, 
ক্লকাতা-১৭। 

২৮। ফোর সিজনস ট্রাভেলস, 
মান বার্ন হাউস, আর এন মুখার্জি 
রোড, কলকাতা-১। 

২৯। হিন্দু ট্রাভেলস, 
সৃতি বিশ্িং দোতলা, ১৮৬/২, 
লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩। 

৩০। মৌ ট্রাভেলস, 

১৪, নেতাজি সুভাষ রোড, 
ক্লকাতা-১। 

৩১। ইউনিক ট্রাভেলস, 
এইচ এ/৮৯। সেও, সম্ট লেক, 
ক্লকাতা-৯১। 

৩২। কুছ তীর্থ স্পেশ্যাল, 

ও সটান রোড, কলকাতা-১। 

৩০। জোন ইন্টারন্যাশনাল, 

২. ছকু খানসামা লেন, কলকাতা-৯। 


ট্রাভেল এজেন্টদের তালিকা 


১) ব্যরাভান ট্রাভেলস, ১০ ঈিনক্রেয়ার হোটেলস আভ ২ 
২ ব্যামাক সি, কলকাতা-১৬। টাপোর্ট, 
২। জিযান্ানি ট্রাভেলস আন ট্ারস, ০৮ মির্জা গালিব রি, 
২ গণেশচজ আভেনিউ, ক্লকাতা-১৬। 
ফ্লকাত ১৫1 ১৪। সাউথউইভ ট্রাভেলস, ২৩। 
৩ ইতিয়াল এরর ট্রােলস, ৩৫, চিন আআআভেনিউ, 
২৮, চিতরঞ্জন আভেনিউ, ১ 
রিল সব 
৬, আচার্থ জগটীশত্্ বসু রোড, জওহরলাল নেহরু রোড, না৷ 
কলকাতা-১৭। ৮০4 
হা ১৬। আমেরিকান এক্সেস ট্রাভেল 
২৫-বি ব্যমক , কলকাতা-১৬। ডিভিশন, বি 
৬। পাদপুর ট্রাভেলস, ২৯, গড কোর্ট হাউস 
৪২০৫, লকসপিয়র সরণি, ক্লকাতা-১। 
কলকাতা-৭১। ২৬ 
ট ৯ ০-৯১০০০ 
বি পপ " 
৩ ॥ 
৮। টাইম ট্রাভেল প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯ এভারেস্ট ট্রাভেল সার্ভিস, 
১৩, কযামাক টি, কলকাতা-১৭। 2 গরমে রেস দেখ, বি 
৯। ট্রাভেলগ ইভিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, জি 


১৮এ বি দি, জওহরলাল নেহরু ২৯। 


২২২. এজে সি বসু রোড, 
কাঙাতা-১১ 

ই ছেল, 

২৬ পেস সরণি, কলকাতা-১৭। 
মার ্ােলস, 

৪৬-সি, জওহরলাল নেহরু রোড, 
জলা-৭১ 

পিচ ও ্াতেলস, 

২, কাক টি ফলকাজ১৯। 
আল ঘউস, 


৭৫-সি, পার্ক সিট, সাত তলা, [ 


কলকাতা-১৬। 
মনোর ট্রাভেলস, 

নামভাং হাউস, ২৭, শেক্সপিয়র সরণি, 
ফ্লকাতা-৭১। 


মাস কুক হেভিযা) লিমিটেড, 


রাজা রোড, দোতলা, (কিরপোস সার্ক চিট বিন্চিং, তিন তলা, ২৩০-এ, 

১১। লায়নেল এডওয়ার্ডস লিমিটেড, কলা ৯৩) এ জে সি সু রোড, কলকাতা-২০। 
২৯, ডোর হাউ সি ২০। ওরিয়েট এক্সেস, ৩০। পিয়ারলেস ট্রাভেলস প্রাইভেট 
ক্লকাতা-১ ২ চার্চ লেন, কলকাতা-১। লিমিটেড, 

১। ওরিয়েন্টাল ট্রাভেল উইস, ২১। বেনসিমাল ওয়ান ট্রাভেল এজেনটস, ৬৫, এ জে সি বদু রোড, 
৯/৯ মিডলটন সিট, কলকাতা-৭১। ১৮, আর সরণি, কলকাতা-১। কলকাতা-১৭। 

১৬০ পশ্চিমবঙ্গ 


